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বর্তমান গ্রম্ট মানুষের স্হল দেহের অন্তরালে স্বচ্ছ-সতার কাহনা, যে 
সতার স্বরুপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ? ক্ষমতার সাহায্যে বোঝাবার চেস্টা করতে ?গরে 
গুঢ় দেহতত্ব, জীবাত্মা মতত্যুর পব মানুষের অবস্থা, দিব্যদর্শন ও দৈবী ভাষা 
প্রীত নানা বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে । 

যাঁদ কেউ এ বিষন্তে আরও বোঁশ জানতে চান তাহলে লেখকের সর্পভাম্ব্ুকের 
দম্ধানে (পঁটি খ্ড), “নহত্রারের পথে” ও 'একানন পীঠের সাধক" প্রীতি গ্রন্থ 
'7ঠ করে দেখতে পারেন। তবে এ গ্রন্থ কোন পাঁঠত ীবদার দ্বারা রাঁচিত 
নয়, সাধনার দ্বারা আার্জত ভভিজ্ঞতার উপর [লাঁখত । 


এছ লেখক অন্যান্য গ্রন্থ £ 


মহাতীর্থ একান্ পঠের সন্ধানে (৩য় সংস্করণ ) 
সর্পতান্দ্িকের সন্ধানে [ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, &ম খণ্ড ] 
সহস্ত্রারের পথে 

পৃথিবীর অধ্যাত্স সাধনা ও ভারত ( যন্্স্হ ) 

একান্ন পীঠের সাধক 

খুজে ফার কুণ্ডাঁলনন 

গীতা, চণ্ডী ও ভারতের দেবদেবী 


* অমৃতলাল সরকার এর 
পুণ্যস্মাত স্মরণে । 


ভূমিকা 


একটি অলৌকিক আঁভজ্ঞতার [বাবরণ দিয়ে এই গ্রন্হের 
ভূমিকা শুরু করা যেতে পারে । | 

ত্রিশ একন্রিশ বছর আগে আন্দামানের কয়েকাঁট দ্বীপে 
জঙ্গল নির্মল করে পূর্ব বাধলার উদ্বাস্তুদের জন্য গ্রাম বসানো 
হচ্ছিল । এই সব পুনর্বাসনের তথ্য যোগাড় করতে সেখানে 
গ্িয়াছিলাম। 

প্রায় বছরখানেক এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে ছোটাছহাট 
ক'রে ভীষণ অসক্থ হয়ে পাঁড়। ওষুধে আর কাজ হচ্ছিল না। 
ওখানকার ডান্তাররা কলকাতায় ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। 

সে সময় প্রীত তিন সপ্তাহের মাথায় পোর্ট রেয়ার থেকে 
জাহাজ ভারতের মেইনল্যান্ডে আসত । পর পর দুবার 
কলকাতায় যাবার পর একবার যেত মাদ্রাজে । 

আম যখনকার কথা বলাঁছ সেবার জাহাজ মাদ্রাজ যাবে । 
সরাসার কলকাতায় ফিরতে হলে আমাকে পুরো িতিনাঁট সপ্তাহ 
পোর্ট ব্রেয়ারে আপেক্ষা করতে হয় । ঠিক করলাম, মাদ্রাজে গিয়ে 
সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় ফিরব। 

আন্দামানে মহেশ পুনেকারের সঙ্গে বন্ধৃত্ব হয়োছল। সে 
আমারই সমবয়সী । মহেশ বম্বের একাঁট ইৎরোজ দৈনিকে কাজ 
করত। উদ্বাস্তুদের সম্পকে 'ইনভেস্টিগোটভ রিপোর্টিৎ করতে 
সে আন্দামানে বায় । 

মহেশও 'শ্থির করে ফেলল আমার সঙ্গেই মাদ্রাজ যাবে এবং 
ওথান থেকে বম্বের দ্রেন ধরবে। 

মাদ্রাজ এসে আমার এবৎ মহেশের কারোই কলকাতা বা 
বম্বে যাওয়া হ'ল না। বয়স তখন কম, দু'জনেরই পায়ের তলায় 
সর্ষে । এখানে যখন এসেই পড়েছি, দাক্ষণ ভারতটা না দেখে 
বাড়ি ফেরার কোনো ম্বানে হয় না। 

মাউন্ট রোডের কাছে একটা ছোট হোটেলে উঠে দু-চারাঁদন 


[খ] 


শহর এবং আশেপাশের টুরিস্ট স্পট'গুলো ঘরে দেখলাম । 
তারপর এক সন্ধ্যায় দু'জনে কোঁচিনের দ্রেনে চড়ে বসলাম । 

1তাঁরশ বছর আগে ভারতবর্ষে এত মানুষ ছিল না। 
পপহলেশসন এক্সপ্লোসান বা জন-ীবস্ফোরণ এই কথাগুলো 
আজকাল আকছার শোনা যায় ॥ তখন এসব ভাবাও যেত না। 
তব আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামারাঁটর কোনো সাঁটই ফাঁকা 
ছিল না। 

স্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট আগে এক সাধু- হ্যাঁ সাধুূই বলা 
যায় তাঁকে--আমাদের কম্পার্টমেশ্টে উঠলেন । বেশ কিছু 
লোকজন তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে এসোৌছল । দেখেই বোঝা 
গেছে এরা সাধুর ভক্তের দল । 

মহেশ আর আমি যষোঁদকে বসোৌঁছ তার উজ্টোঁদকের সাটে 
কম্পাটমেশ্টের দেয়াল ঘেষে সাধুকে সবক্কে বসায় ভন্তেরা ॥ 
তারপর হ্রেন ছাড়ার আগে প্রণাম করে নেমে যায় । 

সাধুর বয়স সত্তরের কাছাকাছি । কালো পাথরে-কাটা 
মজবুত স্বাস্থ্য তাঁর । মাথার চুল আধাআঁধি সাদা হয়ে গেলেও 
শরীরে বার্ধক্য বা জরার ছাপ পড়োনি বিন্দুমাত্র। পরনে লাল 
টকটকে লাঙ্গ এবং ঢোলা ফতুয়া । কপালে গোলা সদরের 
প্রকাণ্ড 1টপ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা । সব মিলিয়ে মনে 
হয়োছল তান্তিক বা এ জাতশয় কেউ ॥ 

সাধ সন্যযাসী এর আগে বিস্তর দেখোছ। কিন্তু এই 
মানুযষাটর মতো এমন জবলজবলে অভ্তভেদী চোখ আর 
কখনও দোঁখান। তাঁর চোখের 'দকে তাকিয়ে থাকা প্রায় 
অসম্ভব । 

মাদ্রাজ থেকে প্রেন ছাড়ার পর ঘস্টাখানেক কেটে গেছে ॥ 
মাঝপথে একাঁট স্টেশনে কোঁচন একপ্রেস থামতেই চাব্বশ-পণশচশ 
বছরের এক যুবক আমাদের কামরায় উঠল । রোগা লম্বাটে 
চেহারা, চোয়াড়ে মুখ । তার ভাবভাঙ্গতৈ অসাহফুতা আর 
ওদ্ধত্য মাথানো ॥ 

ছোকরা যে প্রথম শ্রেণীর ষাণ্শ নয়, দেখামানই টের পাওয়া 
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যায়। বসবার জন্য চনমন ক'রে এধারে ওধারে তাকিয়ে একটু 
জায়গা খশ্জাছিল সে। হঠাৎ তার নজর এসে পড়ে সাধুর ওপর । 
তাঁর পাশে ছোঢ একট ব্যাগ রয়েছে। 

ষহবকাট সোজা সাধুর কাছে 'গয়ে ব্যাগটা 'নচে নাঁময়ে 
রাখতে বলে । 

যতদ্র মনে আছে, ছোকরাটি খুব সম্ভব তাঁমলভাষী এবং 
সাধুর মাতৃভাষা কল্ষড় বা মালয়ালম । দু'জনে ইৎরোৌজতে কথা 
বলাছল, তাই বুঝতে পারাঁছলাম ৷ 

সাধু জানালেন, ব্যাগটা সরালেও যে জায়গাটুকু হবে তাতে 
একট লোকের পক্ষে বসা সম্ভব নয় । 

উগ্র ভাঙ্গতে চিৎকার জুড়ে দিল ছে।করা । ব্যাগ নামাতেই 
হবে । সাধুর যকত, এটুকু জায়গায় কারো পক্ষে যখন বসা 
সম্ভব নয় তখন ব্যাগ নামাবার প্রয়োজন নেই । 


ছোকরার চে"চামোঁচ বাড়তেই থাকে । কামরার আবহাওয়া 
রুমশ১ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।॥ কশ করব বুঝে উঠতে পারাঁছলাম 
না। আমরা, কামরার অন্য যাল্রশরা বিমৃটের মতো তাকিয়ে 
থাক । 

হঠাৎ ছোকরা বলে, “আপনারা সাধুরা বিনা কেটে আরাম 
ক'রে সঞগটে লটবহর চাঁপয়ে যাবেন । আর আমরা দিড়য়ে 
দাঁড়য়ে ট্র্যাভেল করব !, 


সাধু এতক্ষণ ছিলেন খুবই শান্ত এবৎ উত্তেজনাশন্য । 
এবার ?ত?ন রেগে গেলেন। যতুয়ার পকেট থেকে একাঁট টিকেট 
বের করে দেখাতে দেখাতে বললেন, “আম 'বনা 'টিকেটে যাচ্ছ 
না। এই দেখ আমার টিকেট ॥, 


ছোকরা অত্যন্ত ইতর । সে গলা আরো কয়েক পর্দা চাঁড়য়ে 
চে"চয়ে উঠুল, “টকেটই দেখান আর যাই করুন, আপনারা ভপ্ড, 
1হিপোক্রিট-_. ৃ 

শুনতে শুনতে স্তাণ্ভিত হয়ে িয়োছিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল 
ছোকরার গালে একটা চড় কাঁষয়ে দই । 'কিম্তু তার আগেই 


ঘা 


ণীবরন্ত অসম্তন্ট সাধু তাঁর ব্যাগাঁট ?নয়ে উঠে পড়েছেন । বললেন, 
'বসতে চাও? ঠিক আছে --বসো ।, 

ছোকরা এমনই নিলঙ্জ যে তৎক্ষণাৎ সাধুর সীঁটে বসে পড়ে । 

সাধু বলে নয়, একজন বদ্ধ মানুষ দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে ষাবেন, 
ভাবতেও খারাপ লাগাঁছল॥। মহেশ আর আম সরে সরে বসে 
তাঁকে জায়গা করে 'দলাম ! 

সাধু "নার্বকার ভাঙ্গতে বসতে বসতে চাপা 'নিচু গলায় 
বললেন, ছোকরা আধ-ঘস্টার ভেতর ম।রা যাবে, আর কয়েক হী 
জায়গার জন্যে কনা ঝগড়া করল !” 

মহেশ আর আম দু'জনেই নিভ্ল শনতে পেলাম । হাসলাম 
শুধহ । কথাগুলোর মধ্যে যে' অমোঘ সংকেত রয়েছে তধনও 
বুঝতে প্াারাঁন। রেগে গেলে অনেকেই তো বলে বন্ড বাড় 
বেড়েছে, নিশ্চয়ই মরবে ।--এর বোশ গুরুত্ব আমরা তখনও 
সাধুর কথায় দই নি । 

ছোকত্ৰা যেখান থেকে উঠোছল তারপর দশ [মীনটও কাটেন, 
আরেকটা স্টেণন এুস গেল । [নানইখানেক থামার পর আবার 
্রেনের দোড় শুরু হল । টাইম টেবল আগেই দেখা 1হল, 
এবার কুঁড় ?মাঁনট বাদে পরবতাঁ স্টেশন আসবে । 

একটানা অনেকক্ষণ উধৰব।সে ছোটার পর ট্রেনের গাতি কমে 
এল । আর তখনই সেই ছোকরা উল্টোদিকের সখট থেকে উঠে 
দরজার কাছে চলে গেল। খুব সম্ভব সে পরের স্টেশনটায় 
নামবে । 

আমরা সেই মুহূর্তে যেখানে আছ সেখানে পর প্র চারটে 
রেল লাইন ॥ আমাদের বাঁ দকে প্রথম লাইনটা ফাঁকা । কোঁচিন 
এক্সপ্রেস দ্বিতীয় লাইন 'দয়ে ছুটছে । আমাদের ভান 'দিকে 
আরো দুটো লাইন। 

দ্রেনের স্পশভ ক্রমশ আরো কমে আসছে । হঠাৎ চোখে 
পড়ল সেই ছোকরা কখন যেন দরজা খহলে হেলান দিয়ে দাড়য়ে 
আছে। তার তর সহাছল না, দ্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেই বোধ হয় 
লাফিয়ে নেমে পড়বে । 
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কোচিন এক্সপ্রেস সোজা লাইনে ছুটতে ছুটতে তার 1বিশাল 
শরীরে 'ক্ষিপ্র একাঁটি মোচড় দিয়ে দ্বিতশয় লাইন থেকে হঠাৎ 
চতুর্থ লাইনে চলে গেল । আর তখনই ঘটে গেল মারাত্মক 
অঘটন ॥ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে দরজার কাছ থেকে ছিটকে ট্রেনের 
বাইরে বেরিয়ে গেল সেই ছোকরাটি । আগে লক্ষ্য কার 'ন, প্রথম 
লাইন দিয়ে বোৌরয়ে আসছে অন্য একাঁট দ্রেন, সেটা মাদ্রাজের 
[দকে যাবে । ছোকরা সোজা গিয়ে পড়ল সেই দ্রেনের ইঞ্জনটার 
সামনে । পলকে সব শেষ। 

এমন ভয়াবহ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দোঁখাঁন। আমার 
হৃৎস্পন্দন [কছ-ক্ষণ স্তব্ব হয়ে রইল । তারপরেই 1বিদহ্যৎচমকের 
মতো সাধুর ভাঁবষ্যদবাণশ মনে পড়ে গেল -_আধ ঘণ্টার মধ্যে 
ছেলোটর মৃত্যু হবে ॥ ঘাঁড়তে দেখলাম তখনও আটাশ 'মানট 
পার হয় নি । 

বিভ্রান্তের মতো মহেশ এবং আম সাধুর দিকে তাকাই । 
তাঁর চোখমুখ ভবেলেশহদন, ?নার্বকার। এত ভয়ঙ্কর একটা 
ঘটনা যে ঘটে গেল, সে সদ্বন্ধে তাঁর কোনোরকম প্রাতাক্রিয়া নেই। 
[নরাসন্ত মুখে তান বাইরে তাঁকয়ে আছেন । 

এঁদকে কোচিন এক্সপ্রেস স্টেশনে ঢুকে গিয়েছিল ॥ উল্টো- 
দিকের মাদ্রাজজগামী ট্রেনটাও থেমে গেছে । চারাঁদকে হৈচৈ, 
[চংকার, মানুষজন এবং রেলপুালিশের ছোটাছুটি | 

প্রায় ঘণ্টাছয়েক আটকে থাকার পর কো1চন এক্সপ্রেস আবার 
চলতে শুরু করল । ততক্ষণে মনাস্ছর করে ফেলোছ, সাধুর সঙ্গ 
ছাড়ব না। 'তাঁন যাঁদ কোচন পর্যস্ত যান ভালই, নইলে 
যেখানে নামবেন সেখানেই নেমে পড়ব । 'নার্দন্ট সময়ের মধ্যে 
ছেলোটর ষে মৃতুযু ঘটবে, ক ক'রে [তান বললেন, আমাকে 
জানতেই হবে । ট্রেনে এত মানুষের সামনে এ জাতশয় আলোচনা 
হতে পারে না। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ॥ 

আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাতে মহেশ বলল, সাধুকে 


সে-ও ছাড়ছে না॥। ছোকরার মৃত্যু তাকেও 'বচাঁলত করে 
'তুলেছে। 
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ভোরের দিকে, তখনও ভাল করে আলো ফোটে 'ন, ট্রেন 
একটা মাঝার স্টেশনে এসে থামে । সাধু তাঁর ছোট ব্যাাঁট 
নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন । আমরাও কাঁধে এবং হাতে 
হোক্ড- অল আর সুটকেশ ঝাঁলয়ে নামলাম । 

স্টেশনের বাইরে এসে একটা সাইকেল রিকশায় উঠে সাধু 
[রকশাওয়ালাকে কোথায় যেতে হবে, জানিয়ে দলেন। আমরা 
অন্য একটা 'রকশা নিয়ে ঝানু গোয়েন্দার মতো তাঁর পিছ 
নিলাম । 

খাঁনকটা যাবার পর সাধু আমাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে 
গেলেন। পেছন কে ঘাড় ফিরিয়ে হালকা ধরনের কিছু 
গলাগাল 'দলেন। 

আমরা উত্তর দলাম না। 

শকছুক্ষণ পর আমাদের চোম্দ পুরুষ উদ্ধার করে ভোড়ে 
রশীতমত খিস্তই শুরু করে দিলেন সাধু । চোখমুখ দেখে মনে 
হ'ল প্রচ্ড রেগে গেছেন। আমরা কল্তু তাঁর এই সব 
সুভাষিতবলশ এক কান 'দয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের 
করে দিতে লাগলাম । 

1মাঁনট পনের বাদে একটা ছোট ভোঁজটারয়ান হোটেলে " 
ঢুকলেন সাধু এব দোতলায় একাঁট' ঘর দখল করলেন ॥ আমরাএ 
তাঁর পাশের ঘরাঁট ভাড়া নিলাম ৷ 

হোটেলাঁট খুব সাদামাঠা ধরনের । সার সারি খান ছয়েক 
ঘর দোতলায় । সামনের ঈদকে টানা বারান্দা । বারান্দায় বসার 
জন্য চার পাঁচটা বেন পড়ে রয়েছে । 

মহেশ আর আমি ঠিক করে ফেললাম, সাধুর ঘরের সামনে 
বসে সারাক্ষণ পাহারা দেব । দেখা যাক, কতক্ষণে তাঁর করুণা 
লাভ করা যায়। 

মহেশ যখন প্লান করে খেতে যায়, আমি অপেক্ষা কার । 
আ'ম থেতে গেলে সে বসে থাকে । যখনই সাধু দরজা খোলেন 
দেখতে পান একজন না একজন মৃতমান ঘাঁটি গেড়ে আছে। 
সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল দিতে দিতে ঝড়াৎ করে দরজা বল্ধ করে দেল 
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তিনি। অবশ্য ব্যবচ্ছা অনুযায়খ হোটেলের লোকেরা তাঁর ভাত 
ডাল ইডলি দোসা কফি নিয়মিত চার বার ঘরে দিয়ে যাচ্ছে । 
হোটেলটা ছোট হলেও আঘযাটাচড বাথরুম আছে । কাজেই 
তেমন জরীর কাজ না থাকলে ঘর থেকে না বেরুলেও চলে । 

এইভাবে গোটা দিন এবং রাতটা কেটে গেল । পর পর দু 
রাত এক সেকেন্ডও ঘুমোতে পার নি। চোখ জবালা করাছল। 
কপালের দুস্ধারে রগগুলো যেন ছিড়ে পড়বে ॥ একাঁটি আস্ত 
1দন এবং দুশট রাত সাধুর পেছনে লেগে থাকার পর নগদ প্রাপ্তি 
যেটুকু জুটল তা হ'ল অকথ্য গালাগাল ॥। আমরা ঠিক করে 
ফেললাম, আর নয়, যথেম্ট হয়েছে । এবার স্টেশনে 1গরে 
কোঁচনের ছ্রেন ধরব । 

সাধুর ঘরের সামনে বসে আমরা যখন হতাশভাবে ইত্যাকার 
আলোচনা করাছ, দরজা খুলে সাধু ঝড়ের বেগে বোরিয়ে এলেন 
এবৎ আমরা কিছু বুঝবার আগেই দু'জনের চুলের ঝট ধরে 
তাঁর ঘরে টেনে 'নয়ে গেলেন ॥। বললেন, ক জানতে চাস 
বল: ॥, 

যান দুশদন প্রচণ্ড 'খাস্তখেউড়ু করে আমাদের ভাগাবার 
চেস্টা করেছেন ইনি যেন সেই মানুষাঁট নন, সম্পূর্ণ আলাদা 
কেউ । তাঁর দু'চোখে এমন কিছু সম্মোহন রয়েছে যা অনেকক্ষণ 
আমাদের বিহবল করে রাখে । 

এক সময় বললাম, 'আপাঁন পরশ ট্রেনে নিজের মনে বলে- 
1ছিলেন সেই ছেলোট আধ ঘণ্টার ভেতর মারা যাবে । আমরা তা 
শুনোছ । 

শঠকই শুনোছিস ॥, 

আপনার চেহারা পোশাক, এইসব দেখে মনে হয় তন্ সাধনা 
করেন । এ ছেলোঁটর ইতরামর জন্য ীবরন্ত হয়ে এমন কিছু কি 
করোছলেন যাতে তার অপমৃত্যু ঘটল । শুনোছ তান্নকদের 
প্রচণ্ড ক্ষমতা ॥ 

সাধু হাসলেন । বললেন, “আনম্ট করার কোনো ক্ষমতাই 
কারো নেই । জন্ম মৃত্যু সব কিছুই দৈবের অধশীন। তবে কেউ 
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কেউ তা দেখতে পায় ॥ এ ছেলোটি যখন দ্রেনে ওঠে তখনই 
বৃুঝোছিলাম ওর আয়ু ফুঁরয়ে এসেছে ॥ 

মহেশ বলল, 'আপান ইচ্ছা করলে ওকে তো বাঁচাতে 
পারতেন ॥ 

সাধু জিজ্ঞেস করলেন, “কভাবে 2 

'আ্যাকীসডেন্ট সম্পর্কে সাবধান করে 'দয়ে |, 

“আমার কথা ও শুনত না। আগেই বলোছ সব কছুই 
দৈবের অধনন । তা ঠেকাবার শান্ত কারো নেই ॥ 

[কছুক্ষণ চুপচাপ । 

তারপর বললাম, আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন 2, 

সাধু রহস্যময় হেসে বললেন, বোধ হয় পারি । ইচ্ছে হলে 
1লখে 'নতে পাাঁরস ।, 


প্রথমে মহেশ সম্পর্কে ভাঁবষ্যদবাণশ করলেন সাধু । সেটুকে 
[নল ॥। পরে আমার পালা । 

ভাঁবষ্যতে কন হতে চলেছে, এ রকম কুঁড়?ট ঘটনা জানয়ে 
সাধু বললেন, এএবার ?কন্ত একটা সাত্ঘাঁতক ভাঁবষ্যদবাণন 
করব । সহ্য করার ক্ষমতা আছে ?, 

অল্পক্ষণ ইতস্তত করে এক রকম মারয়া হয়েই বললাম, 
'আছে॥। আপন বলুন ॥ 

'এখন থেকে দুবছর পর অক্টোবর মাসে তোর পরের ভাইয়ের 
দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবে ॥, 

ভয়ে আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে ?গিয়োছল । 
আম আর কিছ? জানতে চাই নি । 

সাত্যই দুবছর বাদে অক্টোবর মাসেই আমার মেজ ভাই 
কলকাতায় বাস দুর্ঘটনায় মারা যায় । 

অলোকক বা অতীীন্দ্য় জগৎ সম্পর্কে আগে আমার সামান্য 
আগ্রহণগ্ড ছিল না 'কন্ত সাধুর কথা নির্ভুল ফল্তে দেখে এ 
গবষয়ে উৎসুক হই ॥ 

শুনোৌছ হাতের রেখা দেখে বা কোন্ঠি বিচার করে অনেকেই 
ভূত-ভাবধ্যৎ বলে দিতে পারেন ৷ কিন্তু কোঁচিন এক্সপ্রেসের সেই 
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সাধ আমার বা দুর্ঘটনায় মৃত ষুবকাঁটর হাত বা কোঁ্ঠি 
ছুই দেখেন 'ানি। তবে কশভাবে এমন অন্্রাম্ত ভাঁবঘ্যদ্‌বাণা 
করোছলেন 2 এই প্রন্নীট দশর্ঘকাল আমাকে আলোঁড়ত করে 
রাখে । 

আমার ভাই-এর অকালম্যুর পর সারা ভারতবর্ষে বহু 
তাল্তিক কাপালক ফাঁকরসন্্যাসীর সৎস্পর্শে আঁস। এই 
একই প্রশ্ন তাঁদেরও করোছলাম । বেশির ভাগের কাছ থেকে 
উত্তর মেলে ন। অন্যেরা বলেছেন, জানেন না । হয়তো জানলেও 
এড়য়ে গেছেন । 


মাদ্রাজের সেই ঘটনাটর প্রায় 'তাঁরশ বছর পর করুণা 
প্রকাশনার আঁফসে নগ্রানন্দের সঙ্গে আমার আলাপ । 
1নগ্‌ড্রানন্দ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা বিষয়ে কয়েকাঁট মূল্যবান 
গ্রল্ছম লখেছেন। তার কয়েকটি পড়ার সুযোগ আমার 
হয়েছে । 

কথায় কথায় কোঁচিন এক্সপ্রেসের সেই সাধুর প্রসঙ্গ উঠল 
এবৎ আমার উত্তর-না-পাওয়া প্রশ্নাটর কথাও জানালাম । 
নিগৃঢ়ানন্দ বললেন জ্যোতিষশাস্ত্ না জেনেও উপাঁস্ছত বা 
অনুপস্থিত যে কোনো ব্যান্ত সম্পকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
যায়। দৃশ্যমান পাঁথবীর বাইরে সংক্ষন্ন দৈব একাঁটি জগৎ এবং 
তার ?ানজ্ব দৈব একটি ভাষা রয়েছে । তবে আমাদের পারাঁচত 
সীমাবদ্ধ অক্ষরমালার বাইরের সেই ভাষাঁটি আয়ন্ত করতে 
না পারলে গ্রে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয় । 

ণনগন়্ানন্দ জানালেন, অতগীন্দ্রিয় জগৎ এবং তার অলোক 
ভাষা সম্পর্কে একট বই ?ীলখছেন এবং করুণা প্রকাশনী থেকে 
সোঁট প্রকাশের তোড়জোড় চলছে । আমার কৌতূহল তখন 
এতই প্রবল যে ছাপানো ফর্মাগুলো প্রকাশকের কাছ থেকে চেয়ে 
বাঁড় [নয়ে আস এবহ প্রায় এক নঃশবাসেই পড়ে ফোল। যে 
প্রশ্নের উত্তর এতকাল খধ*জে বোঁড়য়েছি, নিগ্‌ঢ়ানন্দের এদব্য জগং ও 
দৈবধ ভাষা"য় তা পেয়ে যাই । কোনো প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে 
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হলোোকক ক্ষমতাসম্পল্ন উত্তরদাতা [সিনেমার স্লাইডের মতো 
চোথের সামনে নানা রকম প্রতীক, সংকেত এব হীঙ্গতময় চন্ত্র 
দেখতে পান । তার মধ্যেই উত্তরটি নাহত থাকে । এ ভাষা 
যার ভার পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় । এ জন্য দীর্ঘকালের 
সাধনা প্রয়োজন ॥। তা ছাড়া নিজেকে নিলেভ, 'নিরাসন্ত, 
অন্দয়াহশীন এবং শুদ্ধ রাখতে হয় । 

1িগঢ়ানন্দের দব্য জগৎ ও দৈবাী ভাষা'ক্স ভারতীয় অধ্যাত্ব 
চন্তার একাট প্রায় অজ্বানা দক উন্মোঁচত হয়েছে । এ গ্রন্হ 
যোগ্য সমাদর লাভ করবে বলেই আমার 1বশ্বাস । 


প্রফুল্ রাস্স 


(911) 1৮৪1)১ ) ১৯৩৮ খবষ্টাবে? লন্ডনের কনভয়ে হল-এ 
নসমক্ষে এই ভামত্যাগ প্রদর্শন করেন। 








ন্ত প্রয়োগ করে একাঁট 
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প্রথহ্ম অধ্যাশ্ 
প্রস্তাবন! 


একজন মানুষের নিজের সারা জীবন সে যাঁদ সুবচারকের 
দৃভ্টভঙ্গগী নিয়ে বিচার করে তাহলে জীবনের ঘটনাপ্রবাহের 
অন্তরালে সে এমন অনেক আঁভজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারবে 
যা প্রকৃতপক্ষে কৌতৃহলপ্রদ ও চমক স্ম্টিকারী। অন্তত আম 
যাঁদ আমার ফেলে আসা জাঁবনের দিকে তাকাই তাহলে এমনতর 
চন্তা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। জবনে এমন অনেক 
ঘটনাই ঘটে বাস্তববাদীর বিচারে যার কোন ব্যাখ্যা চলে না। এমন 
বহু ঘটনা বর্তমান লেখকের জীবনেই ঘটেছে । সেসব ঘটনা 
কেমন করে িভাবে ঘটল পার্থব বিচার বিশ্লেষণে অন্তত আম 
ণনজে তার কোন হাঁদস পাইন । 

এমনতর ঘটনার পেছনে নিয়ীতর একটা হাত আছে বলে 
অনেকে মনে করেন । এই নিয়তি অদৃষ্ট। সাধারণের ধারণা, সব 
িকছদ ঘটনার পেছনেই রয়েছে বিধাতাপ্রুষের অদূষ্ট লিখন । 
অর্থাৎ জন্মকালে তিনি কার জীবনে কি ঘটবে তা ?লখে দেন। 
সেই লেখা অনুযায়ই মানুষের জীবন পাঁরচালিত হয় । এ-সব 
ধারণা অবশ্যই পৌরাণককাহনীপ্রসৃত। পুরাণ অনেক সত্যকে 
সাধারণের পাঠযোগ্য করে তোলার জন্য গল্পের আকারে পাঁরবেশন 
করে। গল্পের প্রাতিপাদ্য বিষয় অবশ্য প্রতীকের মাধ্যমে একাঁট 
সত্যকে বর্ণনা করা। কিন্তু কালক্রমে এই প্রতীকার্থ লোকে 
বিস্মৃত হয়ে ষায়। তখন প্রতীকের বাঁহরাবরণরুপী যে গল্প 
তাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রতীকার্থ বাঁজত হয়ে গল্পগাল 
তখন আঁবশ্বাস্য ননসেন্সে পাঁরণত হয়। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম 
সাঁহত্যে এইভাবেই প্রাণের মাধ্যমে কলঙ্ক পড়েছে। সভ্য 
জাত অধ্যাত্বতার ক্ষেত্রে ভারতবাসনকে বর্বর বলে ভাবতে শিখেছে । 


২ দব্য জগং ও দৈবাী ভাষা 


ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও অধ্যাত্স সত্য হারিয়ে 
গয়ে কতকগুলি কুসংস্কারণই বড় হয়ে দেখা 'দয়েছে । এবং জন্ম 
জন্ম ধরে তারা সেই কুসংস্কার অনুসরণ করে তাকেই সত্য বলে 
আঁকড়ে ধরেছে । রক্ষণশণল মানাঁসকতার জন্য কিছুতেই এর 
বাইরে সে যেতে চায় না। এমাঁন করেই একাঁদন মানুষে মানুষে 
ভেদাভেদের প্রশ্নটাও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ভারতবাসীর মনে । 
নইলে 'স্হর মাঁস্তজ্কে বিচার করলে পুরাণের বহু গ্পই আপাত 
অর্থে গ্রাহ্য হতে পারে না। যেমন পরশরামের কথাই ধরা 
যাক। পরশুরাম দশ অবতারের এক অবতার । অবতার বলতে 
আমরা বুঝ দেহ ধারণ করে জগতে ঈশ্বরের আর্বভাব। জোবক 
দেহ ধারণ করলেও প্রাণকুলের কাছে তান নমস্য। এই নমস্য 
হবার জন্য এমন কতকগ্ীল গুণ তাঁর মধ্যে প্রকাঁটত হয়, সেগাঁল 
শ্রদধাযোগ্য । যেমন, িতামাতাকে শ্রদ্ধা, সত্যভাষণ, আহংস 
মনোভাব, জগবে প্রেম ইত্যাঁদ । কিন্তু পরশুর্/মের কাঁহনী যাঁদ 
ণাবচার করি, তাহলে তাঁর মধ্যে এমন কোন শ্রদ্ধা করার মত গুণই 
নেই। তান মাতৃহত্যা করোছলেন। 'হংসার বশবতরঁ হয়ে 
একুশবার পাঁথবীকে নিঃক্ষত্রীয় করোছলেন । একটা মানুষ যে- 
গুণে দৈবাসত্তা প্রাপ্ত হয় সেগুণও তাঁর ছিল না। যেমন বাঁশম্ঠ। 
বাঁশম্ঠ ঠিক পরশুরামের বিপরীত মেরুর লোক। শত পনর 
নিহত হলেও তান বিশ্বাঁমত্রের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন নি। 
এইজন্যই তান রাছ্গণ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আত্মবশ । বাঁশষ্ঞ শব্দের 
অর্থ হল আত্মবশ। সেই বাঁশচ্ঠের উদাহরণের পাশে 'হংসায় 
উন্মত্ত পরশুরাম কি করে অবতার অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণাবলী 
নিয়ে অবতার ?হসেবে চিহিত হতে পারেন 2 আসলে এই গজ্পাঁটর 
একটি প্রতীকার্থ আছে । প্রতীকার্থ এই রকম £ মাতা মানে 
€127855 জগ্গং। শূন্যতার বুকে সুপ্ত এই 677675% বা শান্ত 
স্বভাবগুণে ফুটে উঠে গোলাকার জগৎ তৈরী করে। এই জগ্ংকে 
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হনন করে অর্থাৎ জয় করে, অর্থাৎ 'নাক্ক্িয় করে সেই শূন্যতায় 
শফরে 'যাঁন যেতে পারেন তিনিই ঈশ্বররূপে গ্রাহ্য হন। 
পরশুরাম এই জগৎকে জয় করে নিগুণ শূন্যতায় 'স্হত হতে 
পারতেন। সুতরাং তিনি ছিলেন ঈশ্বরতুল্য। জগৎ অর্থাৎ 
শন্তিজয়শ 'হসেবে তান মাতৃঘাতী। কারণ শাল্তুকে স্ত্রীলঙ্গ বা 
মাতারূপে ক্গপনা করা হয়। ক্ষত্ৰীয় হলেন 'তানই যার মধ্যে 
সত্তব, রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে রজঃ ও তমঃ গুণের প্রাধান্য বেশন 
থাকে। কোন সাধক একুশ দন সমাঁধস্হ থাকলে এই রজঃ ও 
তমঃ গুণ সম্পূর্ণ নাশ হয়। তখন তান ঈশ্বরের নিভে'জাল সত্তব 
গুণের অধিকারী হন। পরশুরাম একুশ দিন সমাধস্হ থেকে 
এই জড়প্রধান দুই গুণ অর্থাৎ রজঃ ও তমকে জয় করতে 
পেরোছিলেন বলেই একুশবার ক্ষত্রীয়ীনধনকারী রূপে বার্ণত 
হয়েছেন । তান কুঠারধারী । এই কুঠার নরহত্যার প্রয়োজনে 
ব্যবহৃত কুঠার নয়। এ হল জ্ঞানকুঠার যার দ্বারা অজ্ঞান রূপ 
অন্ধকারকে ছেদন করে সত্যের সন্ধান পাওয়া ষায়। সেইজন্য 
অদ্যাবাঁধ শৈব সাধকেরা কুঠার প্রতিক ধারণ করে থাকেন। গল্পের 
এই প্রতীকার্থ খুজে পেলে পরশরামের অবতারত্বের যীন্তযুস্ততা 
প্রমাঁণত হয় । কিন্তু এই প্রতীকার্থ ধরা না গেলে তা কুসংস্কার ও 
অজ্ঞানতাতুল্য হয়। 

ঠিক এমাঁনভাবেই ভগবান শ্রীকৃষণও দ:শ্চরিত্র লম্পটে পাঁরণত 
হন, যাঁদ তাঁর নানা লীলা-কাহনঈীর অন্তীর্নণহত অর্থ ধরা ন৷ 
পড়ে । গোঁপনঈদের বস্তহরণ তো পর্ণোগ্রাফির গল্প পর্যায়ে 
পড়ে। তাছাড়া ষোল হাজার পত্রীও সুসংযমী চরিত্রের পারচায়ক 
নয়। শকল্তু গোঁপনীদের যাঁদ জীবাত্মা বলে ধার, এবং বস্ত্রকে 
যাঁদ কামনা-বাসনার পাশ বলে ধার'তাহলে অশ্লীল গল্পাঁট আত 
শলীল ও মহৎ ভাবাদর্শে উদ্বোধত হয় । জীব সকল পাশ-বন্ধন মত্ত 
হলেই অন্তীর্নীহত সত্যের সন্ধান পায়, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষের 
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সাক্ষাৎ পায় বা তাঁকে লাভ করে । ষোল হাজার পত্নী হল তাঁর ষোল 
হাজার গুণের প্রতীক । গুণই পুরুষের স্ত্রী হিসেবে কজ্পিত। 

পুরাণ কাঁহনশীতে চিন্নগুগ্তের একাঁট গল্প আছে। 'তাঁন 
নাকি মানুষের সকল কর্মের হসেব রাখেন । মত্যুর পর হিসেবের 
খাতা খুলে মানুষের কর্ম অনুযায়ী তাকে নরক বা স্বর্গবাসের 
অনুমাত দেন । গন্পাঁট হাস্যকর প্রমাণিত হবেই-_যাঁদ না তার 
অন্তার্নহিত সত্যকে ধরা যায়। আসলে জড় জগতের অন্তরালে 
সূক্ষম এক জগৎ আছে, যেমন 'নার্দন্ট 'ফ্রকোয়োন্সি নিয়ে দাষ্ট- 
গ্রাহ্য আলোর বাইরে একাঁট সূক্ষ আলো আছে। সেই সুক্ষ 
জগৎ সুক্ষ আলোর মতই আমাদের কাছে থেকে গুস্ত থাকে । 
সেই সুক্ষ জগতের চীরন্র অনেকটা ফটোর 1নগোঁটভের মত। 
মানুষের কর্মজাঁনত তরঙ্গ (৮12800) ) তাতে কর্মকারীর সম 
আকৃতির তরঙ্গ সৃ্টি করে ফটোর নিগোঁটভের উপর দাগ ফেলার মত 
ব্যন্তমানূষের সক্ষত্ন ছাপ ফেলে যায়। তাতে কর্মজাঁনত কম্পনের 
ফল স্বরুপ তার সূক্ষত্ন চিত্র ফুটে ওঠে । এই চিন্রাট সাধারণ 
মানুষের স্হূল দৃম্টির অগোচরে গুপ্তভাবে থাকে বলেই একে 
ণচন্রগুপ্ত' বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে চিত্র গ্প্ত। সক্ষন্ন দৃম্টর 
আঁধকারণী সাধক সেই সংক্ষত্ন চন্র দেখতে পেয়ে প্রাতাট মানুষের 
ভাবষ্যং বলে 'দতে পারেন । এই সক্ষম দৃষ্টর কথাই িন্রগুপ্তের 
কাঁহনী আকারে পুরাণে স্হান লাভ করে আছে। সেই পুরাণ 
পড়ে কেউ যাঁদ "ন্রগুপ্ত হাত পা-ওয়ালা কোন জীব বলে ধরে 
নেন, বান মুর্দখানার হিসেব রক্ষকের মত হিসেব লিখে চলেছেন, 
তাহলে এর চাইতে ভ্রান্ত ধারণা আর কছুই হতে পারে না। এ 
ধরনের কাঁহনশকে সত্য বলে যান গ্রহণ করেন ?তাঁন অন্ঞ এবং 
বর্বর ছাড়া আর ক হতে পারেন ? এইভাবেই পুরাণ 'িকৃতরূপে 
প্রাীতফালিত হয়ে আছে । সুতরাং 'িবধাতার ললাটালখনও সেই 
ধরনের একাঁট কাহিনী সন্দেহ নেই। 
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সে যাই হোক, কথাটি হচ্ছে এই যে, একদল লোক ব্যাখ্যার 
অতাঁত জীবনের বহু ঘটনাকে বধাতাপুরুষের ললাটালখন বলে 
ধরে নেন। এবং সেখানে যা 'লাঁখত আছে তা ঘটবেই এবং তাকে 
আঁতিক্ম করা যাবে না এরুপ শীবশ্বাস করেন। কিন্তু একজন 
খেয়ালী 'াবধাতাপুরূষ কপালে আপন মাঁজতে যা খুশি তাই 
[ললখে দেবেন এবং জাীবকে তাই ভোগ করতে হবে এমন কোন 
কাঁহনীতে বর্তমান লেখকের বল্দুমান্র আঙ্হা নেই । হাত পা- 
ওয়ালা কোন বধাতাপুরূষ বা ঈ*বর আছেন বলে কোন তত্তেবও 
আম 'বশ্বাস কার না। আমরা 'বশ্বাস কার মানুষ পাঁথবীতে 
নিজস্ব কর্মফলই ভোগ করে । তাঁর সুখ দুঃখের স্রষ্টা সে নিজেই, 
অন্য কেউ নয়। তাঁর কর্মফলই গুপ্ত 'চন্র হসেবে িন্রগুপ্তের 
€ আত্মার ) খাতায় তার ভাঁবষ্যংকে একে রেখে দেয়। সেই 
ভাঁবষ্যংই মানুষের কর্মজীবনে 'নাষ্ট সময়ে ঘটে যায়। তবে 
বিধাতাপুর্ষের আঁস্তত্বে বি*বাস না করলেও দেবদেবীর আঁস্তত্বে 
আমি ?ব*বাস কাঁর। কিন্তু ভগবানকে স্বতন্ত্র দেহধারণী কোন 
আঁস্তত্ব রূপে আমরা মান না। ভগবান প্রকৃতপক্ষে নিরাকার। 
নিগঠণ (ড:০৭)-কে ভগবান বলা হয় কারণ ?তাঁন ভগের আঁধকারন । 
ভগ হল যোন বা শান্ত (15106605 2136155 )। এই ভগ 
শূন্যতার মধ্যে সুপ্ত বা 'নাচ্কিয় থাকে। যখন এই ভগ বা 
শান্ত শৃন্যের মধ্যে নাচ্কয় থাকে তখন আঁবচলিত নশরবতা। 
ভারতীয় তত্তেবর এই আঁবচল নীীরবতাকেই ব্রহ্ষণ বা পরাজ্মনর্পে 
বর্ণনা করা হয়েছে । শান্ত যখন তার গনজস্ব চরিত্র অনুযায়ী 
নড়ে ওঠে তখনই জগৎ বা 501)671081 01129 (ছটা 
৪111008] ভঙ্গীতে ) ফুটে ওঠে । অধুনা, বিজ্ঞান এই ধরনের 
এক তত্তব প্রকাশ করেছে, যার নাম ৪০020) 00001861018 11) 
0991)0017) 9210. আমাকে এ তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন 
পদার্থ বিজ্ঞানের কৃত? ছান্র সংপ্রাতীশ্চত সাউথ পয়েন্ট স্কুলের এক 
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জ্ঞান শিক্ষক । দেশে (909০-এ ) জগত্রহস্যের যে বানর 
খেলা চলেছে কখনও তাতে একমেবা'দ্বতীয়ম অবস্হা হলেও আবার 
দ্বৈতৈর আঁবভগব হয়। এই অবস্হাটাই বোধ হয় রামানাজের 
বাঁশষ্টাদ্বিতবাদ। অবস্হাটা গভীরভাবে বিচার করতে গেলে 
সাংখ্যের পুরুষ প্রকাতিতত্তর দাঁড়াতে চায় বটে কিন্তু চিরকালঈন 
একটা দ্বৈত সত্তা স্বীকৃত হয় না। এক্ষেত্রে শঙকরের অদ্বৈতবাদ 
সত্য বটে, তাই বলে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা” একথা গ্রাহ্য নয় । 
বন্দ থেকে উদ্ভূত যে জগং তা মায়ারূপে প্রীতফালত হলেও 
যেহেতু তা সত্যে স্হিত শান্ত থেকে উদ্ভূত, তাই তা 'মথ্যা হতে 
পারে না। জগৎ অদৃশ্য হলেও শূন্যে সুপ্তভাবে থাকে । শূন্যে 
সপ্তভাবে থেকে আবার প্রকাশিত হয় বলে তার আস্তত্ব যে নষ্ট 
হয়ে যায়, তা নয়। বীজের মধ্যে যেমন মহীর্হ থাকে শূন্যের 
মধ্যেও তেমনই জগৎ থেকে যায়। বীজের মধ্যাস্হত অদৃশ্য 
মহীরূহ যেমন তার গুণস্বরূপ, জগৎও তেমনই রনের গ্ণস্বরৃপ । 
ফুটে উলে দেখা যায়, না ফুটে উঠলে সুপ্ত থাকে । তাঁর 
আঁস্তত্ব যে থাকে না তানয়। আর জগৎ যাঁদ মধ্যে হয় তাহলে 
শঙ্করের কথাও মিথ্যে, এই কারণে যে, জগতের অংশ হসেবে 
শঙ্করও মিথ্যে । মিথ্যে থেকে উদ্ভূত বাক্যও 'মথ্যে। বরং 
শঙকরের কথাটাকে এইভাবে পাঁরবর্তন করা যেতে পারে, যেমন 
ব্রহ্ম নিত্য জগৎ আঁনত্য । নিত্য হল ৮০৫৭ । ৮০৫-স্হিত সুপ্ত 
শান্ত কখনও ফুটে ওঠে, কখনও লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ৮০1-এ 
সপ্ত (19852) অবস্হা প্রাপ্ত হয় । আবার ফুটে উঠে জগৎ 
(গ্লাতশঈল ) রূপ ধারণ করে । ৮০1এ-এর অর্থাৎ অনন্তের বুকে 
সুপ্ত শান্তর এই যে ত্য লীলা এর স্বরূপ যোগন ছাড়া আর কেউ 
বুঝতে পারেন না। 

নজরুলের লেখাতেই বোধ হয় একাঁট গান শোনা যায়,” 
“ভাঁবস তুই ক্ষুদ্র কলেবর, এদেহে অসাম নীলাম্বর ॥ যোগ- 
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সাধনা মানুষকে নিজের অন্তরের দিকে তাকাতে শাঁখয়েছে। 
যখনই সে নিজের অন্তরের দিকে তাকাবার অবকাশ পেয়েছে, তখনই 
অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে যে, দেহটা ক্ষদ্রাকীত হলেও আসলে ক্ষুদ্র 
নয়। সীমার মধ্যে অসীম লাকয়ে রয়েছে । 

সীমার মধ্যে অসীমের এই আত্মগোপনের ব্যাপারটি আমরা 
অত্যন্ত সহজে বুঝে থাকি একটা পেৌয়াজকে চোখের উপর রেখে । 
একটা পৌয়াজকে যাঁদ শুন্যে ঝীলয়ে রাখা যায়, এবং তারপর 
একে একে তার খোলস বা আবরণ খুলে ফেলা যায় তাহলে দেখা 
যাবে যে, শেষ আবরণট;কু সরে গেলে ভেতরে আর কিছ নেই । 
রয়েছে সেই ৮০14 । তখন বাইরেও ৮০1 ভেতরেও ০1 । তখন 
দুই ৮£০৫-এ মলে গিয়ে আবরণের সীমাবদ্ধতা দুর হয়ে যায় । 
কাঁব একথা লক্ষ্য করেই িখেছেন "শূন্যে শূন্য মলাইল 1” 

মানুষের এই দেহটাও একটা পেঁয়াজের খোলার মত। তার 
বাসনা-কামনার তীব্রতার হেরফের হেতু খোলাগুীল পুরু এবং 
সূক্ষত্ন। বত অভ্যন্তর তত বাসনার স্তর সক্ষম, যত বাহর্দেশাভ- 
মুখী ততই তাস্হূল। পে'য়াজের খোলার মত এই আবরণগুলি 
তাকে জাঁড়য়ে রেখেছে । পেয়াজের এক একটা স্তর খুললে 
স্তরে স্তরে রঙ পাল্টায় । মানুষ যত তার ভেতরে ঢুকতে 
পারে ততই তার স্হূল আবরণ সরে গিয়ে সুক্ষ আবরণ দেখা 
দেয়। পেকয়াজের এক এক আবরণের যেমন বর্ণভেদ আছে 
তেমনই মানুষ যতই তার ভেতরে প্রবেশ করে ততই নিজের ভেতরে 
বর্ণের তারতম্য দেখতে পায় । নিজের ভেতরেই নানা রঙের খেলা 
দেখে সে আশ্চর্য হয়। এই রহস্যময় অন্তগৎ দেখতে পেয়েই 
অনেক যোগী বলে উঠেছেন, মানুষের দেহ একটা “রঙের 
বাক্স” । সেই রঙ-বেরঙের 'বাচন্র জগতে যে মানুষ প্রবেশ করে 
অনেক রহস্যময় 1ীজানস দেখে সে অবাক হয়ে যায়। তার 
রহসাময় অনুভঁতিকে তখন সে নানা প্রতীকময় ভাষাতে প্রকাশ 
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করে, কারণ পরিচিত বাচনভঙ্গ* দিয়ে তাঁর আভজ্ঞতার সে যথাযথ 
ব্যাখ্যা করতে পারে না। তা ছাড়া নানা অদ্ভূত প্রতীকের মাধ্যমেও 
দব্য জগৎ তাঁকে 'বাঁভন্ন ধরনের হইাঙ্গত দেয়। সেই প্রতীকের 
অর্থ সক্ষ্নভাবে ধরা গেলে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা যায় । ভুল হলে 
উল্টো ফল। যেমনন প্রাচীনকালে পারশ্য যখন এথেন্স আঙ্লমণ 
করে তখন এই আফ্লমণের পাঁরণাঁত কি হতে পারে তা জানার জন্য 
এথেনীয়রা ডেলাফতে দৈববাণী শোনার জন্য গ্িয়োছল । সেখানে 
দৈববাণী হয়োছল, “46065০5 আ০৪]1 0০ 0656:05০0. ০০51 
০ ৮9061. ৮৮৪11]. অর্থাৎ কাঠের দেয়াল ছাড়া বাক এথেন্স 
ধবংস হবে। এথেন্স শহরের চতুর্দকে সাঁত্য সাত্য কাঠেরও 
দেয়াল ছিল। ডেলাঁফর ভাবষ্যদ্বাণীতে যাদের অগ্যাধ বিশ্বাস 
ছিল তারা এই দৈববাণীর বাক্যার্থধরে নিয়ে এথেন্সেই থেকে গেলেন, 
কাঠের দেয়ালের পেছনে আশ্রয় নিলেন। এথেন্সে তখন রাষ্ট্র 
নেতা থোমস্টোক্রিস। তান আদেশ 'দলেন, সবাই নৌকোতে 
গিয়ে আশ্রয় নাও। যারা দৈববাণী অপেক্ষা রাষ্ট্রবাণীতে বোশি 
আস্হাশীল ছিলেন তারা নৌকোতে উঠলেন। ইতিমধ্যে পারশ্য 
বাহন এথেল্স আশ্তমণ করল। কাঠের দেয়াল তাদের ঠেকাতে 
পারল না। এথেন্স ধ্বংস হল । ঘারা কাচের দেয়ালের আড়ালে 
আশ্রয় ?নয়োছলেন তারা মারা গেলেন । কিন্তু এথেন্সের নো 
বাঁহনীর কাছে পারশ্যের রণবহর ধ্বংস হয়ে গেল। পারশ্য ফিরে 
যেতে বাধ্য হল । প্রন হল, তাহলে কি ডেলাফর দৈববাণনী মধ্যে 
হল? বাচ্যার্থে তা মিথ্যা হল, কিন্তু ভাবার্থে সত্য হল । কাঠের 
তৈরী জাহাজই এথেন্সের স্বাধীনতা রক্ষা করল । যা রক্ষা করে 
তা দেয়ালতুল্য। সতরাং ভাবার্থে কাঠের রণবহরই ছিল দেয়াল- 
তুল্য। দৈবী-ভাষা এমনই প্রতীকময় (95701011081) ও 
হীক্গতবহ (5598856৮5) হয়। কারণ অতীন্দ্রয়ের আঁভজ্ঞতাকে 
সরাসার তথাকাঁথত ভাষা 'দয়ে প্রকাশ করা যায় না। 


প্রস্তাবনা ৪ 


ডেলাঁফর দৈববাণনর মত সাধকের অন্তরমাঁথত সেই প্রতীকময় 
ভাষা ঘখন নিঃসৃত হয় তথাকাঁথত পাঁণ্ডত ব্যান্তরা বাচ্যার্থ ?দয়ে 
তখন তার যথার্থ অর্থ ধরতে পারেন না। কাঠের দেয়ালকে যারা 
কাঠের দেয়াল বলেই ভাবেন তারা এথেন্সের মূর্খ নাগারকদের মতই 
ভুল করেন। ব্যাখ্যার নামে তারা নানা আবোল-তাবোল বকতে 
থাকেন। এরকম একটা অদ্ভূত অবস্হার সম্মুখীন হয়োছলাম 
সোঁদন আমাদের একাঁট গল্পের চলাঁচ্ত্র প্রযোজকের (0:০00০6:) 
বৈঠকখানায় । তখন তাঁর একট নতুন চলীচ্চন্র আত্মপ্রকাশ 
করছে । টচন্রাটর নাম লালন ফাঁকর । হেমাঙ্গ শীববাসের সুরে ও 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে নানা রহস্যময় গান আছে £17-টতে | 
ক্যাসেটে গানগুলো বাঁজয়ে শোনাচ্ছিলেন চলচ্চিত্রকার । গানগুলোর 
মধ্যে একটি গান ছিল এই ধরনের-__ঘরের কাছে আঁনগর দেখতে 
পেলাম না। অনেক 'বাঁশন্ট পাণ্ডত ব্যান্তও সেখানে উপাঁস্হত 
ছিলেন। তাঁদের ?জজ্ঞেন করোছলাদ-_গানাটর অর্থ করতে 
পারেন 2 কেউ অর্থ করতে পারেননি । এমন কিছ; হিব্রু ভাষায় 
লেখা নয় যে এর অথ বোঝা যাবে না। বচ্যার্থ অত্যন্ত সহজ, 
কিন্তু ভাবার্থ কঠিন অপেক্ষাও কঠিন । 

মরাময়া সাধক, যাঁরা নিজের অন্তর্জগতে ডুব দিয়েছেন 
তাঁরা এরকম অনেক রহস্যময় অনভূতিকেই প্রতীকী ভাষায় রূপ 
দিয়েছেন_ যেমন, রামপ্রসাদ সেন। একজন প্রাথতবশা শান্ত 
পাণডতকে রামপ্রসাদ সেনের এই গানাঁটির অর্থ জিজ্ঞেস করোছিলাম-_ 
“এবার কাল তোমায় খাব ।* 'তাঁনও এর ব্যাখ্যা করতে পারেন 'নি। 
একজন বৈষ্ণব পাঁণ্ডতের কাছে জানতে চেয়োছলাম মশরার-_ 
'জ্যোতিসে জ্যোতি মিলাও*”এর অর্থ । তানও কিছু বলতে 
পারেন নি। ভগবদ্গীতার উপর বিাশম্ট এক পশ্ডিতকে 
জিজ্ঞাসা করোছলাম £ গ্শতার এই শ্লোকাঁট আমায় বাঝয়ে 
দিন তো ও 
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উধর্বমৃলমধঃশাখমম্বখং প্রাহৃরব্যয়ম 
ছন্দাংঁস যস্য পর্ণান ষস্তং বেদ স বেদাবং |, 

তিনি একটি পাঁণডতের ভাষ্য কণ্ঠস্হ করেছেন 'িল্তু এর অর্থ 
বোঝেন ন। 

সাউথপয়েন্ট স্কুলের বাংলার 'বাঁশস্ট শিক্ষক, যথার্থ পাঁশ্ডত, 
উজ্জবল ছান্রজীবন, বাংলা সাহতে। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, তিনাঁট 
স্বর্ণপদক প্রাপ্ত জনৈক বন্ধ) কলেজস্ট্রীটের টেমার লেনে 
করুণা প্রকাশনীর সামনে দাঁড়য়ে আমার কাছে দেহতত্বের একাঁট 
গানের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন- “চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা 
ভেবে করব ক 2 আম তাঁকে এর একটা ব্যাখ্যা দিয়োছলাম, যা 
বর্তমান অধ্যায়েই আলোঁচত হয়েছে । আর এক ভদ্রলোক আরও 
একাঁট জটল প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন দেহতত্তেরের গান থেকে £ 
“মেয়ের বুকে মা জল্মালো ।” এর প্রশ্নেরও জবাব 'দয়োছলাম ৷ 
তন্দের এক গুড তত্ত্বের সঙ্গে গানাঁটর 'নাবিড় সম্পর্ক রয়েছে । 
তন্বেও ঠিক একই অর্থবহ একাট কথা আছে-_“কাল রমণন, তারা 
জনন ।, এসবই হল অন্তর জগতের মরাঁময়া ভাষা, প্রতীকময়, 
ইাঙ্গতময় ও ব্যজনাময়। আভধান থেকে মধুসূদন দত্তের মত দুরূহ 
শব্দ সংগ্রহ করে সংযোজনা নয়, বা সুধাীন দত্তের মত সচেতন 
চেষ্টায় কঠিন শব্দের প্রয়োগ নয়। এ অত্যন্ত সাদামাটা কথার 
গান। কিন্তু অর্থ হল দুর্গম । আসলে সব মরাময়া কাঁবরাই 
অত্যন্ত ?নরাভরণ সহজ ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তার চিন্রকজ্প 
এত হীঙ্গতময় যে, 'হব্র ভাষা ভেদ করার চাইতেও তা কঠিন । 
রবীন্দ্রনাথ সব চাইতে দুরাধগম্য সেখানেই যেখানে তানি বাচন- 
ভঙ্গীতে ঠীন়রলঙ্কার ও সহজ, যেমন “এই জ্যোঁতিসমূদ্র মাঝে যে 
শতদল পদ্ম রাজে তারই মধু পান করেছি ধন্য আম তাই” এর 
মধ্যে উপমা উৎপ্রেক্ষা অলংকরণ তেমন কিছু নেই । উপমাদ ধা আছে: 
তা তাঁর শবদায় আঁভশা”প”-এর মত সহজ কাবতাতে, যেমন : 
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হাস? হায় সখা এতো স্বর্ণপুরী নয় । 

পুঙ্পে কট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয় 

মর্ম মাঝে, বাঞ্চা ঘুরে বাঁঞ্ছতেরে ঘিরে 

লাঞ্চত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে 

মুদ্রুত পদ্মের কাছে ।, 
এই সামান্য কবিতাংশাঁটর তুলনায় পূর্বোক্ত কাব্যাংশাঁট অত্যন্তই 
নিরাভরণ । অথচ ভাবের গভনরতায় প্রথম প্রায় ধরাছোঁয়ার 
বাইরে । দ্বিতীয়াট বস্তুজগতের সাঁমানা দ্বারা বাঁধা। একাঁট 
রহস্যময় অন্তরানুভূতি থেকে উদ্ভূত, অপরাঁট কাঁহনীর সঙ্গে 
বাস্তব অলংকারের সংমিশ্রণ । 'দ্বিতীয়াট পাশ্ডত ব্যাক্তির জন্য 
প্রথমাট মরাময়া সাধকের জন্য । রবীন্দ্রনাথ যেখানে মরাময়া, 
যেখানে তান যত নিরাভরণ, সেখানে তিনি তত রহস্যময়, তত 
কাঠন, তত অতলান্ত সম্দদ্রের অতল তল । যেমন, আত সহজ, 
এই গানাঁটই__“কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে হতে সংশয়, জয় 
অজানার জয় অত্যন্ত কাঁঠন |” 

ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্ের সবগুলিই এই অতীসীন্দ্রয় ভাবরাজ্য 
থেকে আহারত বাক্যসম্পদে সাঁজ্জত | সুতরাং এর বাচ্যার্থ পাণ্ডত 
ব্যক্তিদের কাছে সহজ হলেও ভাবার্থ দুরাঁধগম্য । এক্ষেত্রে অপরের 
ভাষ্য, এমনাঁক সাধকের ভাষ্যও তাঁর কাজে লাগবে না। কারণ, সে 
ভাষ্যও বোঝার ক্ষমতা টোল চতুষ্পাঠী বা ইংরেজী বিদ্যালয় বা 
ণবশ্বাবদ্যালয়ে পড়াশুনা করা কোন পাঁণ্ডতের নেই। এ ভাষা 
বুঝতে পারেন মরাময়া এই জগতে যাঁরা ঘোরাফেরা করেন শুধু 
তাঁরাই । এর 'বদ্যায়তন আলাদা । এখানে নিরক্ষরও স্বাক্ষর | সেই- 
জন্যই চণ্ডশর উপর অর্থারাঁট এমন এক পাঁণডতকে যখন জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম_ এই শ্লোকঁির ব্যাখ্যা করুন তো £ 
“যো মাং জয়াত সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহাত ॥ 
যে মে প্রাতবলো লোকে স মে ভতা ভাঁবষ্যাত ॥' 
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1তাঁন এর বাচ্যার্থ গড় গড় করে বলে গেলেও ভাবার্থ সামান্যও 
করতে পারেনাঁন। রাঁসকনন্দ্র রায়ের এই গানাঁটও পণ্ডিত ব্যান্তদের 
কাছে অর্থহঈন হয়ে দাঁড়ায় যখন গভীরভাবে এর অর্থ তাঁরা 
ভাবতে বসেন, 
আয় মা সাধন সমরে 
দৌঁখ মা হারে ক পত্র হারে)? 

এ-সব কথা যে আমরা অহংকার করে বলছি, তা নয় । আসলে 
যে'দব্য জগতের কথা আমরা বলতে যাচ্ছি রহস্যময়ভাবে একাঁদন 
সেই ?দব্য জগতের ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়াতে বতটুকু সে অণ্ুলে প্রবেশ 
করতে পেরেছি তাতেই বুঝতে পেরোছি, এ-সব বস্তুগ্রাহ্য জগতের 
পাশ্ডিত্যের কোন ব্যাপার নয়। এ জগ্গতে প্রবেশ করতে পারলে 
সঙ্কেতময় সমস্ত শাস্তবাক্যের অর্থই অত্যন্ত স্পম্ট হয়ে যায়। 
তখন আর কোন অহংকারই থাকে না। থাকে তাঁকে বোঝার এক 
অপার আনন্দ। আর সেই আনন্দ ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে 
দশজনের সঙ্গে, তাদের বুঁঝয়ে। বরং যতাঁদন এ জগতে প্রবেশ 
করতে পারনি ততাঁদনই ছিল অহংকার । 

অহংকার এবং যথার্থ জ্ঞান-এর মধ্যে পার্থক্য ক এ নিয়ে 
একাঁট সংন্দর গল্প শুনোৌছলেন লেখক তারকে*্বরের দুটি কলেজ- 
ছাত্রের কাছে । বেহালা হাঁরভান্ত প্রদায়নন সভায় সেবার বর্তমান 
লেখক তৃতঈয়বার বন্তৃতা দিয়ে ফরছেন। বস্তুতার/বিষয় গীতারহস্য। 
বন্তুতা দিয়ে ফেরার পথে দেখেন দুটো ছেলে পেছনে পেছনে 
আসছে । 'ীজজ্দ্রাসা করলেন, তোমরা 2 

ওরা বলল, স্যার দয়া করে ঠিকানাটা দেবেন 2 

_কেন 2 

_ আপনার সঙ্গে এ ?াবৰয়ে আলোচনা করব 2 

-_ কি আলোচনা ? 

-অধ্যাত্ম বিষয়ে । 
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--অধ্যাত্ম বিষয়ে আলোচনা তো সাধুসন্তদের কাছে শুনবে 2 
অনেক সাধুসন্ত তো এখানে বন্তৃতা দিলেন 2 


ওরা বলল, তাঁদের বন্তুতাও শুনোছ, 'কন্তু ওদের কাছে 
যাইান। 

_কেন 2 

_-আমরা ঘা! চেয়োছ সেখানে তা নেই । 

লেখক বললেন, আমার কাছে তো তাহলে আরও কু 
পাবে না। 

ছাত্র দঁট বলল, স্যার আমরা দীীক্ষত। সংগুরুর কাছেই 
দীক্ষা পেয়োছ। কোথায় সার আছে, কোথায় নেই, তা অন্তত 
বুঝতে পাঁর । এখানে সাধুসন্তেরা বন্তুতা দিলেন অধাীত 'বদ্যার 
উপর, আর্জত জ্ঞানের উপর নয়। এ বিষয়ে আমাদের গুরুর 
এক আঁভজ্ঞতার কথা বলাছ। 

ছেলে দুটি যে গলপ বলল, তা এই রকম: ভারতীয়- 
অধ্যাত্ম তত্তেরর উপর তাঁদের গুরু একটি গ্রন্হ রচনা করেছিলেন । 
সেই গ্রন্টি কলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের জনৈক 
পাণ্ডত অধ্যাপকের হাতে পড়ে । এ বিষয়ে তর্ক করার জন্য সেই 
অধ্যাপকাঁট একাঁদন তাদের গুরুর কাছে এসে হাঁজর। নানা 
গ্রন্হের উদ্ধৃতি দয়ে 'বরাট এক তর্কের অবতারণা করলেন 
পাঁণ্ডিতাঁট। বহু কথা বললেন। কিন্তু ছান্র দুটির গুরুদেব 
চুপ করে থাকলেন । অনেকক্ষণ বকবক করার পর পাণ্ডত ব্যান্তীট 
লক্ষ্য করলেন যে, গুরুদেব একাঁটও কথা বলেন 'ন। তান 
বললেন, আম তো অনেক বললহম, এবার অপাঁন ছু বলুন 2 

গুরুদেব বললেন, এতক্ষণ তো আপাঁন অপরের কথা বললেন, 
এবার নিজের কথা কিছ বলুন । তারপর আমার কথা বলাছ। 

পশ্ডিত ব্যান্তঁটর হ*শ হল। সাঁত্যই তো অধ্যাত্ম জগৎ 
সম্পর্কে অপরের আঁভজ্ঞতার কথাই তিনি জানেন, এক্ষেত্রে তাঁর 


১৪ দব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা 


শনজের কোন আঁভজ্ঞতা নেই । তান লঙ্জা পেলেন । সঙ্গে সঙ্গে 
তর বন্ধ করে মাথা নোয়ালেন । 

আসলে অধ্যাক্ম জগতে গ্রন্যপঠনের কোন মূল্য নেই, ফাঁদ 
না স্বয়ং এ জগতে প্রবেশ করা যায়। বস্তুত বর্তমান লেখকও এ 
জগৎ 'নয়ে কখনও কোথাও বন্তৃতা দেবার বা বলবার বা লেখবার 
কোন ওদ্ধত্যই দেখান নি- যতক্ষণ না ছাড়পন্ত্র পেয়ে এ জগতের 
এক সামান্য অংশেও প্রবেশ করতে পেরেছেন । 

বর্তমান লেখকের অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের ইতিহাসও রীতিমত 
বস্ময়কর সন্দেহ নেই । এ জগতে সামান্য একট; প্রবেশ করার পরই 
দেখা গেছে, এর বহু তত্ত্ব আপাঁনই যেন উদ্ভাঁসত হতে থাকে । 
শাস্ত্রে লাখত ভাষা আসলে এক ধরনের প্রতীক ভাষা, সঙ্কেত- 
ময় ভাষা । সে ভাষার অন্তানাহ্হত অর্থ এ জগতে প্রবেশ না 
করলে কখনই স্পষ্ট হয় না। বস্তুগ্রাহ্য তর্কশাস্রের নারখে 
ব্রহ্মাবিদ্যার স্বরূপ প্রকাশিত হবার নয়। এজন্য পাঁশ্চমী মেটা- 
শফাঁজক্ম এ জগতের প্রান্তভাগে ঘোরাফেরা করলেও অতীসন্দ্রুয় 
দুনিয়ার যথার্থ স্বরুপ তুলে ধরতে পারে না। এইজন্যই মেটা- 
গফাঁজকের চাইতে ভারতীয় ব্রন্ষবিদ্যা অনেক উচ্চ আসনে 
প্রাতাষ্ঠত। কারণ, ভারতীয় ব্রক্মাবদ্যার আধকারগণ নিজেরা 
আত্মচেতনায় অধ্যাত্মজগতের আনায় প্রবেশ করে এর যথার্থ স্বরূপ 
চৈতন্যসন্তায় উপলাব্ধ করতে পেরোৌছলেন। অধ্যাত্মজগতের 
আভজ্ঞতা এমন রহস্যময় যে, বস্তুগ্রাহ্য ভাষা দিয়ে তার যথার্থ 
রূপরেখা অঙ্কন করা যায় না। সেইজন্য প্রতীকময় ভাষায় এবং 
প্রতীকী গল্পে এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে । যেমন অগস্তের 
সমৃদ্রশোষণ । একটা ছোটখাটো মানুষ সম্দ্দু শোষণ করে 
ফেলবেন তা সম্ভব নয়। এ ধরনের গলপ গাঁজায় দম ?দয়ে তবেই 
কোন লেখক ছিলখতে পারেন । আসলে এ হল জীবাত্মার সাঁমত 
বোধ হাণরয়ে অনন্ত হওয়া, নিজের মধ্যে অনল্তকে ধারণ করা-_ 
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র্থাৎ নিজেই অনন্ত হওয়া-_যে অনন্ত" আবরণের সশমার মধ্যে 
তার নিজের অভ্যন্তরেই রয়েছে, যে কথা মনে রেখে নজরুল 
লখেোছিলেন-_-ভাবিস্‌ তুই ক্ষুদ্র কলেবর, এদেহে অসম নীলাম্বর । 
পৌয়াজের খোলা ছাড়িয়ে নিলে ভেতরকার শূন্য যেমন বাইরের 
ণুন্যের সঙ্গে এককার হয়ে যায় সেই রকম, অর্থাৎ পেয়াজের 
ভেতরকার শুন্যতা অনন্ত শৃন্যতাকে গ্রাস করে অর্থাৎ আত্মস্হ 
করে। অর্থাৎ নিজের অসামত্ব উপলাব্ধ করে। 

[নিজস্ব কোন প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা না থাকলে অধ্যাত্ম প্রতীক 
ব্ঞ্জনার কোন স্বরূপ ধরা যায় না। উপরোক্ত যেসব গানের কথা 
আমরা বলোছি সে সবই অধ্যাত্ম জগৎ থেকে আহারত প্রত্যক্ষ 
আভিজ্ঞতার প্রতীকময়রূপ । সেই অধ্যাক্মজগতের কোন আভিজ্ঞতা 
না থাকলে এই সব প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ প্রকাঁশত হবার নয়। 
বাক্যার্থে কথাগ্যালর অর্থ এক, ভাবার্থে আর এক । ভারতীয় 
অধ্যাত্ম শাস্তের মত অস্টাদশ পুরাণও প্রতীকী কাহনণী মান্র, 
সঙ্কেতময় রূপ । শাস্তবাক্যের মত এরও ভাবার্থ প্রকাশিত না হলে 
গঙ্পগীল আঁধকাংশই অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে। এই সব বাক্যার্থ 
ও ভাবার্থে ভেদ ক উপরোন্ত গানের কালগুলির ভাবার্থ 
বর্ণনা করে তা তুলে ধরবার চেষ্টা করাছ। এবং পরমাত্মার স্বরূপ 
কিঃ তাঁর বুকে মানুষের চিন্তাতরঙ্গ কিভাবে প্রাতফাঁলত থাকে 
তা ব্যাখ্যা করাছ। 

আমাদের ফিল্ম প্রাডউসার মহাশয়য়ের বৈঠকখানায় হেমন্ত 
মৃথ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে লালন ফাঁকরের গান দিয়ে অধ্যাত্মবজগতের 
যে প্রতীকময়তার কথা আমরা বলতে যাচ্ছলাম এবার তার 
ব্যাখ্যায় যাঁচ্ছ। তবে এ ব্যাখ্যার স্বরূপ বুঝতে হলে দেহতন্তৰ 
বোধ আগে থাকা প্রয়োজন। আগে সেই দেহতত্তব সম্পর্কে 
জানয়ে নাচ্ছ। 


হ্হিতীন্্র ছআধ্যাস্ত 
জগত্তত্ব ও ধেহতত 


দেহতত্তব বুঝতে হলে আগে বিশ্বতত্তব বা জগত্তত্তব 
জানা প্রয়োজন। যেভাবে জগৎ তৈরণশ হয়েছে ঠিক সেইভাবেই 
মানুষের দেহও তোর । শুধু মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়ার, কণীট- 
পতঙ্গ, জড়-অজড় সবই সেই একই পদ্ধাঁততে সৃন্ট। 

বিজ্ঞান জগৎ উৎপাঁত্তর বশেষ স্বরূপ কি সে বিষয়ে আজও 
ওয়াকবহাল নয়। এ 'নয়ে আজকাল দুটি আভমত খুবই 
জোরদার, যেমন পবগ ব্যাঙ তত্তব ও “স্টোঁডি স্টেট তত্তব । বিগ 
ব্যাঙ তত্তেবর মূল কথা দেশে (5০৪০৪ ) কোথাও একক্রে ঘনীভূত 
হয়ে থাকা বস্তুকণা ছিল (1$085565 )। সম্ভবত সেই বস্তু- 
কণাতে আতারন্ত সংকোচনের ফলে কেন্দ্রে উত্তাপ সাঁন্ট হয় 
অর্থাৎ ঘনীভূত বস্তুকণার মধ্যে কম্প্রেসনের ফলে উত্তাপ সৃস্টি হয়ে 
িবস্ফোরণ ঘটে । সেই বস্ফোরণের ফলে কেন্দ্র থেকে বস্তুকণাগ্যাল 
চারাঁদকে ছড়িয়ে পড়ে । ছড়িয়ে পড়ে গোলাকার ভাবে (2 
90১18211081 ৮৪5 )। এইভাবেই গোলাকার জগতের স্বাঁন্ট হয়েছে। 
একটা কেন্দ্রে থেকে বিস্ফোরণজাঁনত বেগের ফলে যে জগতের সা্ট 
হয়েছে এর সপক্ষে প্রমাণ মেলে_যাঁদ জগতের গাঁত-প্রকীতি 
লক্ষ্য করা যায়। কারণ বর্তমানে প্রমাঁণত হয়েছে যে, কোন 
এক বিশেষ কেন্দ্র থেকে বস্তুজগৎ ক্মশ দূরে সরে যাচ্ছে। 
সেই সরে যাওয়ার গাঁতও প্রচণ্ড-_-প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার 
মাইল। বস্তুজগৎ এই ক্লমশ ব্যাপ্তির জন্য কেন্দ্রে এবং পরস্পর 
থেকে যেভাবে সরে যাচ্ছে তা একাঁট সুন্দর উদাহরণ 'দয়ে 
বোঝাবার চেম্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা, যেমন একাঁট ব্রাডার । 
ব্লাডারের গায়ে অনেকগ্বীল ফুটাঁক 'দয়ে_-তাকে ফুলালে যেমন 
ফুটাঁকগুলো কেন্দ্র ও পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় জগৎংও 





সাঁবতা সরকার, ১৭১)২ ?স রাসাঁবহারী এভানউ, কলিকাতা-১৯ 





1শবানন্দ সরাকার। 
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রা মহশীতোষ ও স্ম1তকণ। চট্্ে।পাধ্যয়। 





মনের জোরে উর গেলার (01 06115) চামচ বাঁকিয়ে দিচ্ছেন । অনেকে এর মধ্যে কারসাঁজ আছে ব'লে মনে করেন । 
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উইলিয়ম হোপ কতৃক তোলা জীঁবাত্মার ছাব। হ্য।'র প্রাইস ছাঁবাট সম্পকে 
সন্দেহ প্রকশ করেছেন। পাবনার 'বখ্যাত পাকড়াশ+ পারবারে এরকম 
এক ফটো তোলার ঘটনার কথা শোনা যায় । উপরোন্ত ফটো 
১৯৩৭ গ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরাণলে গহগত ছব 


তেমাঁন কেন্দ্র থেকে ক্লমশ দূরে ছাঁড়য়ে যাচ্ছে । ফটাকগুলো 
যেমন পরস্পর পরস্পর থেকে সরে যায়, তেমনই জগতের গ্রহ 
নক্ষত্রও সরে যাচ্ছে । চিন্রাট নিম্নরূপ £ 


ও 





এই বিগব্যাঙ তত্তব অনুসারে িস্ফোরত গোলাকার জগৎ 
[বজ্ঞানেরই এক নিয়ম (কোয়াণ্টাম তত্তবৰ ) অনুসারে ধাপে ধাপে 
সম্প্রসারত হচ্ছে । যত দিন বিস্ফোরণজাঁনত এই আবেগ থাকবে 
তত 'দনই কেন্দ্র থেকে জগতের বৃত্তমণ্ডল ক্লমশই দূরে সরে যাবে। 
কন্তু িস্ফোরণজনিত বেগ কমে এলেই উল্টো টান পড়বে । তখন 
প্রচণ্ড গাঁততে ছাড়িয়ে পড়া বি*বজগতের গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি 
কেন্দ্রের দিকে ধাবমান হবে । মুহূর্তের মধ্যে প্রলয় ঘটে যাবে, 
বস্তুজগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু সবেগে কেন্দ্রে গিয়ে জড় হয়ে 
আঁভকর্ষের টানে যখন তা বেশি রকম ঘনীভূত হতে থাকবে তখন 

২ 


১৮ দৈবী ভাষা ও 'দব্য জগৎ 


আবার হবে কম্প্রেশন । ফলে সেই প্রচণ্ড চাপে কেন্দ্রে উত্তপ্ত হয়ে 
নতুন করে িস্ফোরণ ঘটাবে । আবার জগৎ সৃষ্টি হবে। ভারতীয় 
তন্ত্রশাস্ত এই ধরনের ঘটনাকে বলেছে সংস্কারের আঁভঘাত। 
সংস্কার অর্থাৎ বস্তুজগতের সূক্ষম উপাদান কেন্দ্রীভূত হয়ে 
আবার ইচ্ছ।র উত্তাপে বিস্ফোরিত হয়ে জগৎ সন্ট করবে । 

কন্ত 'বগব্যাঙ তত্তব দুটি কারণে এখন অস্বীকৃত হচ্ছে । 
একটি হল এই যে, যা্দ কেন্দ্রস্হত কোন ঘনীভূত বস্তুকণা 
কম্প্রেশনজাঁনত তাপে 'িবস্ফোরিত হয় এবং কেন্দ্র থেকে ক্মশ 
দূরে ছাড়িয়ে পড়ে তা হলে কেন্দ্রের যে শুন্যতা তার পাঁরধি 
ক্লমশ বাড়তে থাকবে । কিন্তু সে রকমাঁট ঘটছে না বলেই বিজ্ঞানশরা 
প্রমাণ পেয়েছেন । তা ছাড়া ইদানীং সমীক্ষা করে দেখা গেছে 
ষে, কেন্দ্রীভূত কোন বস্তুকণা সমূহ ( 2195565 ) ছাড়াই শন্যের 
বুকে 'াবস্ফোরণ হতে পারে । শন্যের মধ্যে বৃত্তাকারে থাকা 
শান্ত স্বভাবগুণে নড়ে উঠে জগৎ তোঁর করে, আবার স্বভাব- 
গুণেই লয়প্রান্ত হয়। মহাশন্যের বুকে অনবরত এই খেলা 
চলেছে । ড৪০০৪]0 71000009010 17 (30291706010) 7110 তত্তর 
একথাই বলে । 

ফলে নতুন এক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে যাকে বলে স্টোড স্টেট 
থিওর । এই তত্তেবর মতে বিশেষ কেন্দ্রে অনবরতই সক্ট হচ্ছে । 
অনবরতই তা ছাড়িয়ে পড়ছে । এই জন্য সম্প্রসারণশীল জগতের 
কেন্দ্র ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে না। 

ভারতীয় তন্নতন্তৰ গ্রহণ করলে এই স্টোঁড স্টেট থিওাঁরকেই 
স্বীকার করে নিতে হয়। এবং এর পক্ষে দাঁড়ায় 'বিন্দতত্তৰ ৷ 
সে সাধক বিন্দু ধ্যান করেন তিনি বন্দর অন্তাস্হত 
শন্যতায় চেতনাকে নিস্তরঙ্গ না করা পর্যন্ত অনবরত চোখের 
সামনে এই বিন্দয অথবা জ্যোতি দেখতে পান। এই বন্দ 
আর কিছুই নয় শন্যাস্হত সপ্ত শান্তর স্বভাবে বিস্ফোরত 


জগাংতপ্ত ও দেহতত্তব ৯৪) 


হওয়া জনিত তেজোীপ্তি। কারণ আমরা জান যে, বিস্ফোরণ 
হলেই আলো ফ.টে ওঠে । এই বিন্দু সেই বিস্ফোরণ জানত 
আলো । একে এত ছোট দেখা যায় এই কারণে যে, বিন্দ; থেকে 
বহু দূরে সাধক অবস্হান করেন । কিন্তু মূলত এই বন্দু 
অনেক বড়। ছোট দেখা যায় এই কারণে যে, আমরা এর কেন্দ্র 
থেকে অনেক দূরে থাক । যেমন সূর্য অনেক বড় হলেও তাকে 
ছোট দোৌঁখ এই কারণে যে, তার থেকে আমরা অনেক দরে আছ । 
কন্তু কেউ যাঁদ সূর্যের বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহলে 
আর সূর্য দেখবেন না, দেখবেন শুধু আলো বা জ্যোতি । সাধকও 
যাঁদ তাঁর চেতনাকে 'িন্দু পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে বন্দু 
দেখেন না, দেখেন শৃধ্য জ্যোতি, জ্যোতি আর জ্যোতি । আরও 
এগুলে ন্দাস্হিত শূন্যতার মধ্যে সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেলেন । 
ঘটনাটি ভাবে ঘটে দেহতত্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে তা বোঝানোর 
চেস্টা হচ্ছে। বর্তমানে সাধক ও শীবন্দূর অবস্হান ি ধরনের 
ডায়াগ্রাম একে-_-তাই দেখানো হচ্ছে ঃ 





সাধক ও 'বঙ্দু 


২০ দৈবী ভাষা ও 'দব্য জগৎ 


শবগব্যাঙ তত্তব ও স্টেডি স্টেট তত্ত্ব কিংবা ভারতীয় তন্ত্র 
তত্তই হোক কেন্দ্র থেকে জগতের যে-ভাবে উদ্ভব হয়, তার প্রথম 
ঈদকে থাকে সুক্ষ অবস্হা । যতই তাকেন্দ্র থেকে দূরে সরে 
আসে ততই পায় স্হুলাবস্হা । এই সক্ষত্নাবস্হা ও স্হূলাবস্হা 
হয় গিস্ফোরণজনাীত তরঙ্গ বা ফ্রিকোয়োন্সির তারতম্য অনুযায়ী । 
ফ্রকোয়োৌন্সর তারতম্য অনুযায়ী যেএক এক অবস্হা হয় রঙের 
তারতম্যই তা চমৎকারভাবে প্রকাশ করে । শব্দের শ্রেণীবভাগও 
এর পক্ষেই প্রমাণ দেয় । রঙের ক্ষেত্রে লাল, হলুদ, সাদা, নীল, 
বেগুনী ইত্যাদদ রঙ বস্তুত 'ফ্রকোয়েন্সির তারতম্য হিসেবে । 
শব্দও 'ফ্রকোয়োন্সর তারতম্য হিসেবে সুক্ষ বাস্হুল হয়। 
সবচেয়ে বোশ ফ্রিকোয়েন্সির আলো যেমন স্হূল চোখে অদৃশ্য, 
সবচেয়ে বোঁশ ফ্রিকোয়েন্সি বা কম ফ্রিকোয়োন্সির শব্দও তেমনই 
স্হূল কর্ণে অশ্রুত। এ থেকে সুপারসাঁনক ও সাবসাঁনক শব্দ 
তত্তের উদ্ভব হয়েছে । স্হূল যন্নে যে আলো ধরা পড়েনা 
সূক্ষম্ন যন্ত্রে সে আলো ধরা পড়ে । তেমাঁন স্হূল যন্ত্রে যে শব্দ ধরা 
পড়ে না সূক্ষম যন্ত্ে সে শব্দ ধরা পড়ে । তেমনই স্হূল দষ্টতে 
যা দেখা যায় না সুক্ষ দাম্ট হলে তা দেখা যায়। এবং এই 
সক্ষম দুষ্ট বা শ্রাত মানুষের মধ্যে কিভাবে সম্ভব তা দেহ 
তত্তৰ বশেনষণ করার সময় বোঝা চ্ছি। এখন তন্নতত্তেৰ জগতের 
সূক্ষম্ ও স্হূলতা, বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। 'বস্ফোরণের প্রথম 
কের বৃত্তগাঁলতে সংক্ষত্ন অবস্হা থাকে । অণু সাঁষ্ট হয়ে সেই 
সূক্ষতা স্হুলতাপ্রাপ্ত না হলে স্হুল কিছু চোখে ধরা পড়ে না। 
কিন্তু সূক্ষত্ন বন্তে সেই সক্ষমতা ধরা পড়ে । যেমন মানুষের দেহের 
উপর সংক্ষম্ন নানাবর্ণের আলো আছে স্হৃল চোখে তা ধরা পড়ে না 
কিন্তু রাশিয়ান বৈজ্ঞানকেরা এক ধরনের ফটো তুলে সেই আলোকে 
ধরে ফেলেছেন। এই ফটোগ্রাঁফ 'িরাঁলয়ান বা কালয়ান ফটোগ্রা্ি 
নামে পাঁরাঁচিত। ( ব্যাক কভারে আর্ট প্লেটে এই ছণব দুষ্টব্য ) 


জগংতত্তব ও দেহতত্তৰ ২৯ 


এই কাঁর্লয়ান ফটোগ্রাফর মত জগতেরও প্রার্থীমক বৃত্তপর্ায়- 
গুলি সূক্ষম । প্রান্তভাগের বৃত্তই একমাত্র স্হুল। বীজের মধ্যে 
মহশীরুহের মত এই সক্ষম পর্যায়ে জগতের উপাদান লুকিয়ে 
থাকে । জগতের সূক্ষত্ন ও স্হুল পর্যায় এই ধরনের £ 





সক্ষম পর্যায়ে ঘনীভূত বস্তু নেই, আছে বর্ণরূপে তার 
অবস্থান । এক এক ধরনের বর্ণ হল এক এক ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি 
দ্বারা তৈরী । তন্ত্র এই জন্য সমগ্র বি*বজগৎকে বর্ণ দ্বারা সৃষ্ট বলে 
মনে করেছে । এই বর্ণ তন্দের মতে একাম্নাট । এক একাঁট বণ্র 
এক একাট 'ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে আছে এক একটি ধ্বাঁন__সক্ষমতর 
অবস্হা থেকে স্হূল পর্যায় পর্যন্ত। বর্ণের 'ফ্রকোয়োল্সিকে 
প্রতীক রেখায় ধরার জন্য ভারতয় হিন্দুরা অক্ষর তোর করেছে । 
তন্ত্র মবে করে যে, জগৎ মূল কেন্দ্রে থেকে কোয়াণ্টাম পদ্ধাত 
অনুসরণ করে একান্নটি বৃত্তে স্হূলতা লাভ করেছে । এক একাঁট 
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বৃত্তের এক এক ধরনের 'ফ্রিকোয়োন্সি অনুসারে এক একটি প্রতীকশ 
অক্ষর তৈরী করা হয়েছে । এর মধ্যে সক্ষত্রতম বোধে অনুভূত 
উধর্ব আদ অক্ষর বাদে পণ্টাশাঁট অক্ষর নিয়ে সংস্কৃত বর্ণমালা 
তোর হয়েছে। 

এই কোয়াণ্টাম পদ্ধাতিতে জগৎ তোঁরর সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রের 
“ও” শব্দাট জাঁড়ত। শন্যে স্হিত সংপ্ত শান্তর স্বভাবজানিত 
শবস্ফোরণের প্রথম শব্দই ভারতীয় শাস্ত্রে প্রণব বা অ-উ-ম নাদ 
নামে খ্যাত । আদ পর্বে এই অ-উ-ম নাদ পরাশব্দ নামে পাঁরাঁচিত। 
অর্থাৎ প্রাথথামক িবস্ফোরণাবেগ জানত নাম__যা 52061:501310 
শব্দকেও হার মাঁনয়েছে। এই শব্দ শোনা যায় না। এই শব্দের 
সঙ্গে একাত্ম হতে হয় । "দ্বতীয় স্তরের শব্দের নাম পশ্যান্তি। এ 
শব্দ বা £6061)০5 শ্রুীতিগ্রাহ্য নয়, আলো আকারে দজ্ট, 
যাকেই বলা হয়েছে বিন্দু । তৃতীয় পর্যায়ে এই শব্দ মধ্যমা নামে 
পাঁরাচত। সক্ষম শ্র2াত হলে দেহ-আকাশের মধ্যম স্তরে নজের 
চেতনাকে তোলা গেলে যে শব্দ শোনা যায় সেই শব্দই অ-উ-ম 
নাদ হিসেবে সাধকের 
সক্ষম কর্ণে শ্রুত হয়। 
শেষ শব্দ স্হৃূল শব্দ-_যার 
নাম বৈখরী, যা স্হুল কর্ণে 
শোনা যায়। 

জগৎ সৃষ্টির এইযে 
ধারা, তা জগতের প্রাতাটি 
অণুপরমাণুর মধ্যেই সপ্ত 
রয়েছে জীবে অজীবে 
সর্বত্র । এই জন্য অণুর 
একাঁট ফটোগ্রাফ দেখলে অপনর চিত 


জগতের অনুকাঁতি তাতে লক্ষ্য করা যায়। 
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এই অণুকে বিস্ফোরিত করলে জগৎ সাঁষ্টর নিয়ম অনুসারেই 
ক্রযাশশল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ একি অণুর মধ্যে ক্ষদ্র বিশ্ব ফুটে 
ওঠে- যাকে ইংরাজীীতে বলা যায় ৫1018605 [010166০. একটি 
অণর ভিতর যেমন জগৎ সাঁম্টাক্রয়া এইভাবে ক্রিয়াশীল তেমনই 
প্রাতটি জীব ও মানুষের মধ্যে এই ধরনের স্াজ্টরহস্য কর্মরত । 
মানুষের দেহতক্রতের সেই খবর জানা গেলেই মান্‌ষের সুক্ষ 
দর্শন, অনুভূত ও শ্রহীতর প্রমাণ পাওয়া যাবে । 

মানুষের দেহে ব্রহ্মরন্ধ থেকে মলাধার পযন্ত স্তরে স্তরে 
[ব*বজগতের সক্ষযতম ও সূক্ষমতর থেকে স্হূল পর্যায়ের উপার্দান 
রয়েছে । "ভারতীয় দেহতত্তশাস্ত্রে ব্রহ্মরন্ধ্কে ধরা হয়েছে শুন্যতা 
স্বরূপ । তার পরের স্তরেই রয়েছে বিস্ফোরণের আবেগজীনত 
অবস্হা । তার পর 'বস্ফোরণজাঁনত আলো । ভারতীয় শাচ্তে 
একেই বলা হয় সং+িৎ+আনন্দ। সং হল শুন্যতা, চিৎ হল 
শাবস্ফোরণের আবেগজাঁনত বোধ এবং আনন্দ হল বন্দু । এই 
বন্দু বা বিস্ফোরণের আলো থেকে স্তরে স্তরে বিদ্ফোরণজনিত 
কম্পন বা ড1079607) নিচে নেমে এসেছে । িশবসান্টর মতই 
এই তরঙ্গ একান্রট । মূলত তাকে সাতাঁট স্তরে ভাগ করা হয়েছে 
_দেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ডাস্হত ছটি চক্র ও ব্রহ্মরন্ধেরর নিকটস্হ 
সপ্ততল । সর্বোপাঁর রয়েছে চিৎ ও সৎ । এক একাঁট চক্ত ও সম্ততলে 
রয়েছে ৭ট করে আরও স:ক্ষতরতর পর্যায় অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ৪৯টি 
পর্যায় । সর্বোপাঁর দুই পর্যায় নয়ে ৪৯+২-৫১ পর্যায়, 
ব্রহ্ধরন্ধ থেকে মূলাধার পর্যন্ত সান্টাক্কয়া একাঁট দেহকে কেন্দ্র 
করে যেভাবে নেমে আসছে তা নিম্নরূপ £ (পরপচ্ঠা দুষ্টব্য ) 

ব্হ্মরন্ধ্র শন্যাস্হত সপ্ত শান্ত ফুটে ওঠার আবেগ পাওয়া 
মাত্র তা বোধ অর্থাৎ 'আঁছ” এই বোধ সৃষ্ট করে । এই বোধই 
হল চিৎ বা চৈতন্য। শুন্যতা অবর্ণনীয়, ল্তু চৎ বর্ণনীয়। 
চিতের অবস্হা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় । আনন্দের অবস্হা জ্যোতি- 


২৪ দৈবী ভাষা ও 'দব্য জগৎ 


পূর্ণ। এই জ্যোতি ভ্রুমধ্যস্হ আজ্ঞাচক্ক অবাধ নেমে আসার 
সময় সূক্ষত্র বর্ণরূপে স্তরে স্তরে নেমে আসে অর্থাৎ যথার্থ 
স্মন5তা (গে) 
২টি 


হস 


(1 আতা চক্রু 





মানবদেহে শান্তর অবরোহ ও আরোহ পষণয় 
বর্ণের €১3০1)০৪ বা তন্মান্ন অবস্হায় নেমে আসে । এ হল বীজের 
মধ্যে মহীরূহের তন্মান্ন অবস্হায় থাকার মত। আজ্ঞাচক্রে এসে 
এই তন্মান্র বর্ণগুল বিস্ফোরণের আকারে অসংখ্য বর্ণদযৃতি 
ণাাঁকরণ করে। বিশুদ্ধচক্কে নেমে তা স্বচ্ছ নঈলবর্ণ ধারণ করে। 
অনাহত পর্যায়ে এলে__আকাশের নশীলমার রঙ প্রাপ্ত হয়। 
মাঁণপুরে তা তেজোময় ধূম্রপুঞ্জের মত হয়। স্বাধি্ঞানে সবুজ 
বর্ণ ধারণ করে । মূলাধারে লালবর্ণ হয়। তাঁত্তবক তন্নশাস্ত্রের 
সঙ্গে এর হয়তো মিল হয় না__কিল্তু যাঁরা ক্রিয়াযোগে অভ্যস্ত 


তাঁরা চৈতন্ধূত আঁভজ্ঞতায় উপরোন্ত বর্ণগ্ালই প্রত্যক্ষ করেন। 
বর্ণের এই প্রত্যক্ষকরণ অবরোহ পর্যায়ে হয় না, হয় আরোহ্‌ 
পর্যায়ে । এই পর্যায়ের স্বরূপ বুঝতে গেলে শান্তর স্বরূপও 
িছ-টা জানা দরকার । 

শন্যস্হিত শান্ত আবেগজনিত কম্পনে বিস্ফোরত হলে কেন্দ্র 
থেকে সম্প্রসারত হয়ে দূরে সরে যেতে থাকে। এই সম্প্রসারণ 
অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যাওয়াকেই বলে অবরোহণ । মানুষের 
দেহে ব্রন্গরন্ধ্। থেকে নামতে নামতে এই শান্ত মূলাধারে এসে 
স্হূলত্ব প্রাপ্ত হয়, যেমন বি*শবজগৎ একাল্তম পর্ধায়ে কেন্দ্র থেকে 
দূরে সরে এসে বৃত্তের প্রান্তে স্হৃলতাপ্রাপ্ত হয় । শান্ত স্হুলতা- 
প্রাপ্ত হয়ে মূলাধারে এসে ঘনীভূত হলে দেহযন্তের শবাস-প্রশ্বাস 
ক্রিয়া প্রাতীনয়ত সেখানে ঘর্ষণ সৃন্টি করে যে তাপ উৎপাদন করে সেই 
তাপে দেহ জশীবত থাকে । মূলাধারের অবস্হান মলদ্ব।র ও লিঙ্গের 
মধ্যস্হানে । *বাসপ্রম্বাস 'ক্লিয়া সেখানে এসে কিভাবে প্রাতিনিয়ত 
আঘাত করছে, যে কোন ব্যন্তি *বাসপ্রশ্বাস কালে গহ্যদ্বারে হাত 
দিয়ে দেখলেই তা বঝতে পারবেন । বুঝতে পারবেন ষে, প্রাতি ম্বাস- 
প্রশ্বাস 'ক্নয়ায় সেখানেও ওঠা নামা হচ্ছে । এটা হল আত স্হূল 
পর্ধায়ের ওঠানামা । এতে দেহকে জীবিত রাখার জন্য যতটুকু 
মূলাধারের সংগ্তশীন্ততে আঘাত করা প্রয়োজন ততটুকুই হর । 
ফলে মানুষের চেতনা স্হূল পর্ধায়ে থাকে । এই স্বাভাবিক শ*বাস- 
প্রশ্বাস এক একজন মানুষের ক্ষেত্রে এক এক মানের । জগতে 
যাঁরা মনীষী ব্যান্ত বলে পাঁরাঁচত তাঁদের এই শবাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় 
মূলাধারস্হ সংপ্তশান্তকে আঘাত হানার ক্ষমতা বৌশ। সাধারণত 
স:প্তশান্তর একশ ভাগের দশ ভাগ শান্ত এর ফলে জাগাঁরত হতে 
পারে, তার বোশ নয়। এই দশভাগ শান্ত যাঁদের জাগাঁরত হয় 
তাঁরা জগতে আইনস্টাইন শ্রেণীর িন্তাঁবদ হিসেবে বিশেষ মনীষী 
বলে গণ্য হন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই শান্ত দু, তিন, চার, 
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পাঁচ, ছয় ইত্যা্দ শতাংশ ভাগে জাগারত হয়। কিল্তু যাঁরা দেহ- 
তত্তেবের কলাকৌশল জানেন এবং বায়ুর স্বরূপ বোঝেন, তাঁরা এই 
শীন্তকে আরো বোশ করে জাগারত করে অলোঁকিক ক্ষমতার 
আধকারী হন। যে স্বাভাঁবক মবাসপ্রশ্বাসাক্য়াতে ঘুমন্ত 
মূলাধারস্হ শান্ত এনার্জ বাঁকরণ করে, সেই স্হূল শবাসপ্রশ্বাস 
'ক্লয়াকে সূক্ষত্ন করতে পারলে বায়ুর শান্ত আরো বেড়ে বায়। 
শান্তশাল? বায় তখন মলাধারে দশ শতাংশ অপেক্ষাও অনেক 
বোঁশ শান্ত জাগাঁরত করতে পারে । বায়ুকে শান্তুশালী করার 
পদ্ধাতর নাম প্রাণায়াম । প্রাণ অর্থাৎ বায়ু, আয়াম মানে নিয়ন্ত্রণ । 
যিনি *বাসপ্রশ্বাসাক্য়াকে নিয়ান্তিত করতে পারেন তান 
বায়ুর শান্ত বাদ্ধ করতে পারেন। বায়ুর শান্ত বাঁদ্ধ মানে 
বায়ূর স্হূলতা নাশ । বায়ুর স্হূলতা নাশ হবে বায়ু যত কম 
প্রবাঁহত হবে তত । শবাসপ্রশ্বাস যত কম বইবে ও কম াবলাম্বত 
হবে অথাৎ নাসারন্ধ থেকে নচের দিকে কম যাবে ততই তার শান্ত 
বাঁদ্ধ পাবে । হোঁমওপ্যাঁথ ওষুধের পর্টোন্সর মত যতই তার 
পাঁরমাণ কম, ততই তার সূক্ষ্তা ও শান্ত বাঁদ্ধ। বায়ুকে 
নিয়াল্পত করার জন্য নাক 1টপে প্রাণায়াম করার ঠাবধান আছে-_ 
রেচক, পূরক ইত্যাঁদ। এ-সব হল কৃন্রম পদ্ধাত। স্বাভাঁবক 
পদ্ধতি হল মনকে কোন 'বষয়ে নিবদ্ধ করা । মন কোন বিষয়ে 
নাবষ্টাঁচত্ত হলে স্বাভাঁবকভাবেই বায়ুর 'ব্লুয়া কমে যাবে । মনকে 
কোন বিষয়ে নিবিষ্ট করলে যে বারুর 'ক্কিয়া কমে যায়, পাঁরমাণে 
*বাস ও প্রশ্বাস কম ও বিলাম্বত হয়, যেকোন মানুষ সহজেই 
তার প্রমাণ পেতে পারেন । রুদ্ধমবাস কোন কাহনী পড়ার আগে 
নাসারন্ধে্র একবার হাত 'দিয়ে দেখন। এবং তারপর বই পড়ার 
সময় নাসারন্ধে হাত রেখে দেখুন । তাহলেই শবাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার 
পার্থক্য বুঝতে পারবেন। মন যত একাগ্র হবে, বায়ু অর্থাৎ 
শবাসপ্রশ্বাস 'ক্লিয়াও ততই কমবে । অর্থাৎ *বাসপ্রম্বাস 'ক্রয়া 
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তই সুক্ষ হবে । আর শবাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া যত কমবে তার শান্তও 
তই বাড়বে । ' 
মূলাধারস্থিত শন্তি থেকে দশভাগের বোশ এনার্জ বিচ্ছারত 
উত্তাপে তা ব্যারোমিটারের পারার মত গলে যাবে । তখন 
স বেরিয়ে যাবার পথ খঠ*জবে, মেরুদশ্ডের রন্ধ্পথ দিয়ে 
টপরে উঠতে ঢাইবে । মূলাধ!রে এক ধরনের গর্ত বা ০৪৮1-তে 
সপ্ত থাকে । এই গতর্কে বলা হয় অনার্য ভাষাতে 
শ্ড।* কুণ্ডাঁস্হত শান্তর এই জন্য নাম হয়েছে কুণ্ডালনশ । 
মরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্হ রন্ধুপথ নানা স্হানেই আবজঁনা জমে বন্ধ 
য়েথাকে। ছটি ক্ষেত্রে এই জঞ্জাল অত্যন্ত বেশ । এই ছাট 
কত্রই ষটচক্র নামে পাঁরাঁচত। শান্ত উপরে ওঠার সময় প্রবল 
বগে এই আবর্জনাগ্ীলকে সাঁরয়ে ?দতে চায়। ফলে তার প্রচণ্ড 
ান্কা খেয়ে দেহ নড়ে ওঠে । তন্ত্শাস্ত্ে একে বলা হয়েছে কম্পন । 
ায়ুকে নিয়ান্ত্িত করার প্রয়োজনে মনঃসংযোগের এই জন: নাট 
শ্যায় আছে, যাকে তন্ত্রশাস্ত্ে বলে ঘর্ম, কম্পন ও ভূমিত্যাগ । 
নঃসংযোগ করতে গেলে মন কছহতেই বসতে চায় না, উচ্াপচ্‌ 
চরে । তখন অপ্বাঁস্তজনিত ঘর্ম নর্গত হয়। এ হল আসনে 
সার অর্থাৎ মনঃসংযোগ প্রয়াসের প্রথম পর্যায় । মনঃসংযোগ হলে 
য়ু যখন নিয়ান্তিত হয় তখন উধর্বগামীী হবার পথে এই জঙ্জাল- 
হল ঠেলে সরাতে গেলে মানুষের দেহযন্ত কেপে ওঠে । একে 
[লে কম্পন । ধ্যানের এটা "দ্বিতীয় পর্যায় । মেরুদণ্ডের রন্ধপথের 
সঞ্জাল সরে গেলে অব্যাহত গাঁততে বায়ু বক্ষরন্ধমন্ডলে প্রবেশ 
চরলে দেহকে শ্‌ন্যে তুলে ফেলে । একে বলে ভূমিত্যাগ । ভূঁমি- 
ত্যাগই হল আসনের শ্রেষ্ঠ পর্ধায়। এই সময় মানুষের জিহবারও 
ক্লয়া আরম্ভ হয়। কারণ জিহ্বার শেকড় রয়েছে মুলাধারে ৷ 
গান্তর চাপে এই 'জহ্বা তখন িবলাম্বত হয়। কখনও 'বিলাম্বত 
0.1). 03 ].. দ্ুত্টব্য। 
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হয়ে বাইরে আসে, কখনও ঘুরে নাসারন্ধও বন্ধ করে মবাসপ্রশ্বাস 
শ্রিয়াকে রুদ্ধ করে দেয় । তখন বায়ু গাঁতহশীন হয়ে প্রবলতর হয়। 
মূলাধার থেকে অকল্পনীয় শান্ত সারা দেহে ছাঁড়য়ে পড়ে । জিহ্বার 
“এই বিলম্বিত ভাবই খেচরীমদদ্রা। শৃন্যে ঝুলন্ত দেহের ভারসাম্য 
রাখে তখন এই জিহ্বা । এ সব হল দেহতত্তেবের ক্রিয়ার কথা । 
এর সঙ্গে যুন্ত আছে অসংখ্য শিরা উপাঁশরাও, যাকে তন্ত্রশাস্তে 
ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুদ্না ইত্যাঁদ নামে আভাঁহত করা হয়েছে । 
তন্দবিদদের মতে দেহের মধ্যে এধরনের ৭২ হাজার বা ততোধক 
শিরা উপশিরা আছে। কিন্তু এসব জাঁটল তত্ত্বের খোঁজ না 
করেও_ শ.ধুমান্র মনঃসংযোগ ক্রিয়া করতে পারলেই যেকোন ব্যাস্ত 
যোগাঁসাদ্ধ অর্জন করতে পারেন । 
ভারতীয় তন্নুশাস্ত্ে টীল্লাখত সব প্রাক্রয়া-তত্তবই যে নর্ভুল 
এবং বৈজ্ঞানক তা নয়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ভ্রান্ত এবং 
ক্ষাতকারক ৷ যেমন, এমন অনেক গুরু আছেন, ধ্যানকালে শিষ্যের 
চাঞ্চল্য দেখলে তার 'নন্দা করেন। কিন্তু এত বড় ভ্রান্তি আর 
নেই। প্রকৃতপক্ষে মনগচাণ্চল্য এবং মনের নানা-ধরনের চিন্তা 
আত্মতত্তব জানার ক্ষেত্রে বড় সহায়ক । চ819155০101065 পরাক্ষা 
করে দেখেছে যে, স্বপ্ন মানুষকে সস্হ রাখার পক্ষে বড় সহায় । 
মানুষ তার দৈনান্দন জীবনে নানা অবাঞ্চত ঘটনা এবং অগ্রা্তির 
বঞ্চনার সম্মুখীন হয়। সেগুলো তার মনের ভেতর জমে থেকে 
অশান্ত সৃষ্টি করে । এই তিন্ত আভজ্ঞতাগল যাঁদ বেরুবার পথ 
না পায় তা হলে মানুষের জীবনে নানা 'বিপাত্ত ঘটতে পারে। 
সাধারণত দেখা যায় তারা উল্মাদ হয়ে যায়। মানুষ প্রাতরান্রে 
স্বপ্ন দেখে বলে এই উন্মাদ হয়ে যাবার সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা 
পায়। প্রতিটি মানুষ প্রাতিরাত্রে কমপক্ষে চার বা ততোঁধক স্বপ্ন 
দেখে । মনের মধ্যে চেপে থাকা এই সব নানা 'তিন্ত আভজ্ঞতা 
স্বপ্নের আকারে তার মধ্য থেকে বৌরয়ে যায় । এই স্বপন টি 


জগাংতপ্তণ ও দেহতও্ডব ৯) 


তি. চি, তা, ও তি. ৪" ঠা" জাতের । অর্থাৎ প্রথম রান্রে মানুষ 
যে স্বপ্ন দেখে তাতে তার চোখের পাতা কম আন্দোলিত হয় 
( বো 7২৪10 1756 11০৬০006776 )। শেষের দকে যে স্বপন 
দেখে তাতে চোখের পাতা বোৌশ কাঁপে, যাকে বলে ৫. দু. 1. 
(08019. 5.০ 1৬$0%০৫8০16 )। তার এই স্বপ্ন দেখা দু চি জরে, 
অর্থাৎ 715000 7)0610199109£1291 যন্নে ধরা পড়েছে । স্বপ্ন 
দেখে বলেই মানুষ নর্মাল থাকে । যাদের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে 
যায় তারা ক্রমশই উন্মাদরোগগ্রস্ত হয় । একে বলে 20010801)- 
1056 9110. 0 115981015. 

স্বপন দেখলেও যে মানষের ভেতরকার সকল অবরদ্ধ বেদনাদায়ক 
আঁভজ্ঞতাই দূর হয়ে যায়, তা নয়। কিছ কিছ: থেকে যায়। 
সেগুলোই সে খন কোন কিছুতে একাগ্রচিত্ত হতে চায় তখন নানা 
চিন্তার আকারে বাইরে আসতে থাকে । এইভাবে কিছাাদন চলার 
পরে দেখা যায় যে, তেমনভাবে বশৃঙ্খল চিন্তাভাবনা আর তার 
ভেতর থেকে বেরুচ্ছে না। ক্লমশই তার দেহ হাল্কা হতে থাকে। 
ক্রমশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মধ্যে সংযম দেখা দেয়। তার নানা 
দূরদর্শন ও দূরশ্রবাতি হতে থাকে । র্রক্গাণ্ডের নানা অদ্ভূত অদ্ভূত 
ীজানসও তার নজরে পড়ে । শাসন করে যারা মনকে সংযমে রাখতে 
চায়, তারা আসলে মনের কতকগ্2ীল স্বাভাবক ফ্লিয়াকে আবদ্ধ 
করে রাখে । মানূষের ভেতর নানা যে সক্ষত্ন স্তর আছে অবরুদ্ধ 
কামনা-বাসনাগ্দাল তখন তার উপর আবরণ সাাম্ট করে তার 
দৃষ্টিকে ঢেকে দেয় । এবং তাদের পক্ষেই সহজে অতীীন্দ্ুয় জগতে 
পেশছানো কম্টকর হয়ে দাঁড়ায় । ব্রক্ষমচর্য মানে যে নস্পাত বর্ষ 
ধারণ, তা নয়। ব্রঙ্গচর্য অর্থ হল সংযম, সাম্য, ১৪1০০. মানুষ 
ণতন গুণের অধীন, সন্তব, রজঃ ও তমঃ । এই তিন গুণের কোন গুণ 
আতীরন্ত প্রবল হলে সাম্য নষ্ট হয়। হন্দুদের জীবনে আছে 
চারাঁট আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গাহস্হ্য, বানপ্রস্হ ও সন্্যাস। এর মধ্যে 


৩০ দৈবী ভাষা ও ব্য জগৎ 


সংযম থাকলেই যথার্থ ব্রন্চর্য হয় । িন্দুমতে আছে, ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ অর্থাৎ সংসার, সমাজ ও রাস্ট্রের নিয়ম মেনে চলা, 
টাকা পয়সা উপার্জন করা, ভোগ করা, আবার সত্যজ্ঞান লাভ করে 
মোক্ষ লাভ করা । এই চারাঁট আদর্শের মধ্যে 'যাঁন সাম্য 
রাখতে পারেন 1তানই ব্রহ্মচারী । ব্রন্মচর্য যাঁদ নস্পাত বীর্য 
ধারণ হত তাহলে বাঁশি্ঠ শতপ[ত্রের জনক হয়েও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ 
হতেন না, বা যাত্তবজক্য দুই 1ববাহ করেও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হতে 
পারতেন না। 

সে-যাক, তত্তরকথা যাক, দেহতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আমরা যে 
কতকগুীল মরমিয়া গানের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছলাম সে-কথাতেই 
আসা যাক। দেহতত্তেৰ বহ্গরন্ধ থেকে শান্তর মূলাধার পর্যন্ত 
অবরোহণের কথা বলোছ, এবার আরেক পর্যায়ে তার আঁভজ্ঞতার 
কথা বলা যাক । প্রাণায়ামের ফলে মূলাধারস্হ শান্ত যখন উধবর্গামগ 
হয়, তখন ফ্রম উধর্ধপর্যায়ে শান্ত যে পর্যায়ে থাকে, আরোহ পর্যায়ে 
সেই সব ধাপের সক্ষম জগৎ সে অবলোকন করে । তবে এই 
অবলোকন যে সে চর্মচক্ষুতে করে তা নয়, করে তৃতীয় নয়নে। এই 
তৃতীয় নয়ন হল তার মাঁস্তজ্কের স্নায়মণ্ডলী । মূলাধারস্হ শান্ত 
এক এক ধাপ উধ্বাঁদকে উঠলে মেরুদণ্ডর্প তার ( 1: ) বেয়ে 
মাঁসতদ্ক স্নায়ূতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিদুযততরঙ্গ সৃস্টি করে। 
যাঁদ অনুরূপ তরঙ্গের কোন 'জানসের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে যায় 
তাহলে সেই পর্যায়ের ছাবগ.লো তার 'রসেপাঁটভ ব্রেনতরঙ্গে ধর৷ 
প”ড়ে টি. ভির. পর্দার মত ছাবির 0:০1০০010, তোর করে । ফলে 
বাংলার কোন ঘরে বসে যে তরঙ্গে তার মস্তিজ্কস্নায়ুগূঁল রয়েছে 
অন্দরূপ তরঙ্গের দুর আমোরকার কোন শহব বা মানদষের 
চন তার চোখে পড়তে পারে, বা ভিন্ন গ্রহ কিংবা গ্রহান্তরও তার 
দর্শনের মধ্যে আসতে পারে । অন্তত রাঁশয়ানরা এই দ্‌রশ্রাত 
বা দর্শনকে সমান্তরাল তরঙ্গ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। এখন 


জগংতণ্ণ ও দেহতও্ৰ ৩১ 


দেখা যাক শান্তর আরোহ পর্ধায়ে ব্রেনতরঙ্গে ক! ক দশ্য একজন 
সাধকের বা তত্তৰ জিজ্ঞাস গবেষকের তৃতীয় নয়নে ধরা পড়ে । 
শান্তর আরোহ পর্যায়ে যখন সে মৃলাধার চকে নড়ে 
ওঠে__-তখন গবেষক অদ্ভূত এক রঙ দেখতে পান। সে রঙ 
সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা লালবর্ণের আকাশের মত অর্থাৎ ফ্যাকাসে 
লালরঙের িছঃটা ঘন- 
তরল অবস্হা । কেউ কেউ 
এই সময় একাঁট কালো 
হাতের আশর্বাদ ভঙ্গীর 
লাল করতল দেখতে পান । | 
তান্তিকরা একেই বলেন 
“মায়ের হাত। যাঁরা এ / | 
হাত দেখতে পান তাঁদের ! | 
উধ্বগাত ও অতীণীন্দ্রয় 
দর্শন আনবার্ঘ। এছাড়া ্মলাারল 
অকস্মাৎ ীবদ্যৎঝলকের শক 
মত তীব্র আলোকচ্ছটাও 
দেখতে পান কেউ কেউ । এ হল এশ*বাঁরক দশীপ্তর ক্ষীণক প্রকাশ । 
তন্বে এ ধরনের আলোকে বলা হয়েছে_-কোঁ সূর্য বভাষিতম্‌।' 
অর্থাৎ অকস্মাৎ যেন কোঁট সূর্য জঙলে ওতে । সেএততীব 
আলো যে, গবেষকের মনে হয় চোখ ধাঁধয়ে গেল । হয়তো বা 
অন্ধ হয়ে যাবে । 
শান্ত খন আর একটি উধর্ব পায়ে ওঠে তখন অর্থাৎ শান্ত 
স্বাঁধচ্ঠান মণ্ডলে এলে তখন সেই ফ্যাকাসে লাভাতুল্য লাল রঙের 
মধ্যে বৃত্তাকার একাঁট সবুজ বৃত্ত দেখা যায়। সেই সবদজ বৃত্ত ক্রমশ 
ছাঁড়য়ে পড়ে জলো জলো ছায়া ছায়া এক জগতে প্রবেশ করে। 
দিনের বেলা পুকুরে ডুব দিয়ে চোখ মেলে তাকালে যেমন সব্জ 


৩২ দৈবী ভাষা ও 'দব্য জগৎ 


সবুজ ভাব দেখা যায় সেই রকম । পরে তা ধারে ধারে ছায়া ছায়া 


হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ে, সন্ধ্যা- 
বেলা পুকুরে ডুব "দিয়ে 
চোখ মেলে তাকালে যেমন 
দেখা যায় সেই রকম হয়। 

মূলাধারস্হ শান্ত যখন 
আর এক ধাপ উপরে ওঠে 
অর্থাৎ মাঁণপুর চক্রে আসে, 
তখন সে তেজোময় ধূম্র- 
পুঞ্জ দেখতে পায়। সেই 
ধূম্রপুঞ্জ দেখতে অনেকটা 
নিদাঘদগ্ধ মধ্যাহ্ন গগনের 
মত । এর পর শান্ত যখন 


আরও উধের্ব উঠতে আরম্ভ করে তখন সাদা মেঘের আকাশে যেন 
কোদালে মেঘের মউজ উঠে, অর্থাৎ সাদা মেঘ থোকায় থোকায় 





প্বািতানচত। 


স্ুলাধার চজ, 


জগত্তত্তব ও দেহতত্তব ৩৩ 


কাটতে আরম্ভ করে, এবং তার ফাঁকে ফাঁকে শরতের নীল আকাশের 
মত আকাশ উপক দেয় । ঠিক যেন ছানাকাটা দুধের ফাঁকে নীল 
জল ফুটে ওঠার মত। খখনই অনাহত চক্রের দিকে শান্তর অগ্রগাঁত 
পথে সাদা জ্যোতির্ময় মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ উকি দেয় 
তখনই গবেষক নজের সারা দেহমনে অদ্ভূত এক আনন্দের শিহরণ 
অনুভব করেন । কখনও কখনও যেন বহুদূর আকাশ থেকে সেই 
নীল অংশ বেয়ে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে গম্ভীর এক 
ধ্বান ভেসে আসে অ-উ-ম, অ-উ-ম, অ-উ-ম। পাহাড়ের গূহা 
থেকে শব্দ করলে যেমন গমগরম্‌ করে প্রাতিধবাঁন হয়-_অনেকটা 
যেন সেইরকম রহস্যময় ধ্বনি । 

এরপর শান্ত যখন অনাহত চক্কে গিয়ে 'স্হর হয় তখন শুধদ 
নল, নীল আর নীল। পরতে পরতে নীল সরে গিয়ে আরও 





সূক্ষত্ জ্যোতির্ময় নীল দেখা দিতে থাকে । সেই নীলের মধ্যে নানা 
ধরনের ছাঁব ফুটে উঠতে থাকে । যেমন, দুর দেশ, পর্ব তশ্গ, সাগর, 
মর্ভূঁম, গ্রহান্তর, গ্রহান্তরের জীব, দেবদেবীর জীবন্ত ছবি, 
কখনও কখনও ভিন্ন গ্রহে রন্তমাংসের উন্নত জাব, যাদের মধ্যে 


কারো কারো আকৃতি আমাদের পূজ্য দেব-দেবীদেরই মত । বোধহয় 
৩ 


৩৪ দৈবী ভাষা ও দিব্য জগৎ 


যোগীরা ধ্যানে এইসব দূরবতঁ গ্রহের জীব দেখেই দেবদেবীর 
কল্পনা করোছিলেন, যে জন্য বলা হয়েছে, 'যোগীনাম ধ্যান 
শনার্মতম- 1” এই ধ্যানলব্খ মূর্তির সঙ্গে তত্র যুক্ত করে তাকে 
ভিন্নতর রূপ দেওয়া হয়েছে, যেমন কালী । শান্তর দূর্বোধ্য 
শশশহরণরূপে তাঁর বর্ণ করা হয়েছে কালো, অর্থাৎ যে আঁদ, যে 
শান্তর স্বরূপ ধারণার মধ্যে আনা যায় না। কৃষ্ণ বা কালো বর্ণ হল 
দুর্বোধ্যতার প্রতক। 'নাম্কয় *্বেতাঁশিবের বুকের উপর তাঁকে দাঁড় 
কারয়ে এইটুকু বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, শুন্যের বুকে 
শনম্কম্প আবেগ বা চিৎ বা চৈতন্য (শ্বেতবর্ণ ) থেকে তাঁর জল্ম। 
তাঁর নাম কাল?” দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, ০61৪5 রূপে তান 
নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কালের জন্ম হয়েছে । কালের (11776) 
জল্মদাত্রী হিসেবেই তিনি কালী । তাঁকে চার হাত দান করা হয়েছে 
এই কারণে যে, তার দ্বারা মহৎ একাঁট তত্তৰ বোঝানোর চেষ্টা 
হয়েছে, অর্থাৎ মহাশান্ত, যান জগৎতরূপে ফুটে আছেন, 'তাঁনই তা 
পালন করছেন, তিনিই তা ধ্বংস করছেন ।১) তাঁর গলায় পণ্টাশটি 
ও হাতে একটি মুণ্ড দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, 
একাম্রটি তরঙ্গে শান্তরূপে তান স্হল জগতের আকৃতি গ্রহণ 
করেছেন। তাঁর বিলাম্বিত জিহবা খেচরণ মুদ্রার প্রতীক, অর্থাৎ 
[তানি প্রকৃতি সৃষ্টি করে তাতে সাম্য রক্ষা করছেন ।* 
মূলত শান্তর উধর্বগাঁততে মাঁস্তন্কতন্র তরকঙ্গমান্রার সঙ্গে 
সমপর্যায়ে তরঙ্গায়িত যত গ্রহ, গ্রহান্তর, জীব, সবই দেখা যায় । গঠন 
এবং আকৃতিতে তারা পার্থব জগতের জীব থেকে ভিন্ন নয়। এমন 
কি উন্নত জীব, যাঁদের দেখে যোগীীরা ধ্যানে দেবদেবা কল্পনা করেছেন, 
(১) দক্ষিণ দুই করে বর ও অভয়, খড়গধৃত বাম করে ধ্বংস ও মুণডধৃত 
বাম করে সংস্টি। 


* সাধকের দেহ ভুমত্যাগ করলে থেচরী মুদ্রার সাহায্যে 'তান দেহের 
সাম্য (0912706 ) রক্ষা করেন। 


জগংতত্তব ও দেহতত্তৰ ৩৫ 


তাঁরাও মানুষেরই মত দিবহস্ত দ্বপদ যুক্ত । পাঁথবীতে তাঁদের 
রুপান্তর মানুষের ভাবাদর্শ যোগ হবার জন্য, না হলে জীবজগতের 
চূড়ান্ত আকৃতিগত পাঁরণাঁত দবহস্ত 'দিবপদের মধ্যেই রয়েছে, 
কারণ মন[ষ্যাকীতি এই দেহের মধ্যেই জীবজগৎ তার চূড়ান্ত 
সাদ্ধ অর্জন করেছে। সাঁষ্টতত্তেবর মূল কথা- যেখান থেকে 
উৎপাত সেখানেই পাঁরণাঁতি। এই বৃত্ত বা ০5০1 শেষ হলেই 
সাঁস্টর উদ্দেশ্য চুড়ান্ত পাঁরণাঁত লাভ করে ৷ সাষ্টর যে পর্যায়ে 
জীব বা প্রাঁণজগৎং আত্মপ্রকাশ করেছে, তা স্হূল জড় পর্যায়। 
সৃষ্টি প্রথম দৃশ্যমান হয় স্হূল জগতে । কিন্তু সৃষ্টি একাট 
অন্ধ আবেগে আপন পাঁরণাঁতির 'দকেই এঁগয়ে চলেছে, অর্থাৎ 
যেখান থেকে সে এসেছে সেখানেই ফিরে যাবার পথে সে এগিয়ে 
চলেছে । দাশশীনক সোফেনহাওয়ার এই অন্ধ আবেগ বা 
গাতকেই বলেছেন-__“৬/111, বেস" বলেছেন__চা12া, ৬101 
স্হূল থেকে ব্যাখ্যাতীত রহস্যে প্রাণের আঁবরভাব হয়েছে । প্রাণ 
থেকে মনের, মন থেকে বাঁদ্ধ, চিত্তবাত্ত ও অহংকারের । এই 
বাঁদ্ধ দ্বারা মানুষ বুঝতে গশখেছে যে, শুন্যতা থেকে সান্ট, 
শুন্যতাতেই আবার ফিরে যেতে হবে । শুধ তাই নয়, ব্যবহারিক 
জীবনে বহু সাধুসন্ত এই শন্যজতে ফরেও গেছেন। ফলে 
মনুষ্যদেহের বাইরে উৎকৃষ্টতর অন্য কোন দেহের প্রয়োজন নেই 
বলেই 'ভন্ন গ্রহেও যে-সব উন্নত জীব দেখা যায় তারা ক্ষদ্রাকার বা 
বৃহদাকার হলেও 1দ্বহস্ত দ্বপদ 'বাশম্টই, তার বাইরে নয়। 
অনাহত চক্কের স্বচ্ছ নীল আকাশেই যে প্রথম অলোকক দর্শন 
হয়, তানয়। তার আগেও মাঝে মাঝে নানা অলো কিক জ্ঞান হয়। 
তার মধ্যে কিছ্‌ হয় তো আপন মনের সংস্কারের প্রাতফলন, কিছু 
হয়তো বা সত্য, যেমন ঘূর্ণায়মান শিবলিঙ্গ বা বলয়যুক্ত শানগ্রহ | 
শবালঙ্গ আর িকছুই নয় 'বিন্দু-_যাতে পুরুষ (শুন্যতা) ও 
প্রকৃতি একাত্ম হয়ে আছে । আনন্দ অর্থাৎ বন্দ পর্যায়ে শূন্যের 


৩৬ দৈবী ভাষা ও 'দব্য জগৎ 


চতুর্দিকে এই বন্দ ঘূর্ণায়মান হয়, অর্থাৎ বন্দু শূন্য বা পুর্ষের 
চতুর্দিকে গোঁরীপটের মত বিরাজ করে । যোগীরা হয়তো এ-দেখেই 
শিবালঙ্গের কল্পনা করেছিলেন । 

অনাহত চক্র ছাড়িয়ে শান্ত উপরের দিকে উঠতে থাকে । তখন 
নীলরও ক্রমশ উদ্জবলতর ও সূক্ষন্নতর হতে আরম্ভ করে । অবশেষে 





সুলাধার চক 


বিশুদ্ধচক্কে এসে পেৌশিছুলে তা নীল জ্যোতির আকার ধারণ করে । 
এই “জ্যোতির্ময় নীল; দব্যজগতের খুব কাছাকাঁছ। এখানে নানা 
'দব্যমূর্ত দর্শন হয়। তবে তাঁরা কেউ রক্তমাংসের নন। 
হয় গবেষকের মনের প্রক্ষেপণ অথবা দৈবীসন্তার সূক্ষন্ররূপ | 
শীন্তকে এখানে তুলতে পারলে নানা দৈবীভাবে দেহ অনুরণিত 
হতে থাকে । 'িশুদ্ধচক্ত থেকে শান্ত যখন আরও উধর্ব দিকে এাগয়ে 
চলে তখন “জ্যোতির্ময় নীল” আরও সক্ষমতর হতে আরম্ভ করে। 
এখানে নানা 'দিব্যদর্শন ও পার্ঘব জগতের বিগত মহাত্মাদের অর্থাৎ 
উচচকোটশী সাধকদের বহ সূক্ষমদেহ দর্শন হয়। এরপর শান্ত 
যখন ভ্রমধ্যে আক্ঞাচক্কে প্রবেশ করে তখন নানা-রঙের বিস্ফোরণ 
হতে থাকে । মাঝে মাঝে এখানেও নানা 'দিব্যদর্শনও হতে থাকে । 


জগততত্তব ও দেহতত্তৰ ৩৭ 


আজ্ঞাচগ্ক অর্থাৎ অনূুমাতিচক্ত পার হলে সপ্ততলে অর্থাৎ 
স্হায়ী 'দিব্জগতে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। এখানে 
পূর্বেবার্ণত সকল রঙের তল্মান্র অর্থাৎ €5587১০5 পুনরার সক্ষম 





রূপে দেখা যায়। তারই মাঝে মাঝে দৈবী-সন্তার তন্মান্ররূপ চোখে 
পড়তে থাকে । আজ্ঞাচন্ক হল দিব্জগতে প্রবেশের ছাড়পন্র স্বরূপ । 

মেরুদণ্ডের রন্ধুপথ তখন পাঁরডকার হয়ে যায়। মুলাধারের 
কুণ্ডস্হিত শান্তর উধ্বযান্রাপথে তখন আর কোন বাধাই থাকে 
না। বিনা বাধায় শান্ত দ্ুত উধের্ব উঠে সপ্ততলে চলে যায়। 
সপ্ততলে নানা বর্ণের ও নানা দৃশ্যের তন্মাত্র দর্শনের পর শান্ত 
প্রবেশ করে বিন্দতে। তখন বিন্দু অদৃশ্য হয়। বন্দর 
পাঁরবর্তে শুধুমাত্র জ্যোতি দর্শন হতে থাকে । সপ্ততলে নানাবর্ণ 
সাঝে মাঝেই অনন্ত আকাশে কোটিচন্দ্রপ্লাবিত জ্যোৎস্নার প্লাবনে 
মনপ্রাণকে স্নিগ্ধ করে দেয়। বিন্দুতে ঢুকলে সুক্ষন অহংবোধ 
ও 'দব্যবোধ একাত্ম হয়ে অদ্ভূত এক পাঁরপূর্ণ আনন্দ দান করতে 
থাকে । যেন ঈ"বরের সঙ্গে একাত্ম হয়োছি অথচ তাকে বোধ করে 


৩৮ দৈবী ভাষা ও 'দব্য জগৎ 


আনন্দও পাচ্ছি, এইভাব। বিন্দুর এই জ্যোঁতর্মণ্ডলে প্রবেশ 
করলে ব্যান্তমানষের নিজের মধ্যেই দৈবী ক্ষমতা দেখাখ্ুদেয় | 





বিন্দুর জগতে প্রবেশ করলে জ্যোতি ছাড়া সে তখন আর কিছুই 
দেখে না। কিন্তু জাগ্রত অবস্হায় চোখ বুজলে সেই 'দিব্জ্যোতি 
নানা রূপ অঙ্কন করে প্রতঈকী ভাষায় কথা বলে। ঠিক যেন 
আকাশের মেঘ। আকাশের মেঘ যেমন এক এক সময় এক এক 
রূপ ধারণ করে_ সেই জ্যোতিও নানারূপ ধারণ করে হীঙ্গতে কথা 
বলতে থাকে । জগতের অতত, বর্তমান,ভাবিষ্যং সবই যেন তার 
চৈতন্যসত্তায় ধৃত হয়ে আছে । ইচ্ছামাব্র প্রতীকীরূপে সে-সম্পর্লে 
নানা হীঙ্গত দেয় । 

শান্ত যখন আরও এঁগয়ে যায় তখন দেহভার আর থাকেই না। 
দেহ শুন্যে ভাসমান হয় । জিহ্বা নাসারন্ধে প্রবেশ করে 
কুম্ভক হয়। পার্থব জগৎ লমপ্ত হয়ে শুধুমাত্র স্বচ্ছ দর্পণতুল্য 
এক দেশ বিরাজ করে। সেই দর্পণে জগত্রন্মাপ্ড প্রাতীবিম্ব 
হিসেবে বিরাজ করে। ব্যান্ত সর্বদুষ্টা হন। ইচ্ছাশান্ত করায়ত্ত 


জগংতত্তবৰ ও দেহতত্তব ৩৯ 


হয়। ইচ্ছামান্্র সৃষ্টি স্হিতি লয়ের ক্ষমতা জন্মে। শান্ত এই 
চিৎ পর্যায়ে পেশিছুবার অনেক আগেই মানুষের মধ্যে আঁত্বক 
শীল জন্মায়, যাকে ইংরেজীতে বলে চ55০01০ 2০৬৩. এই 
আঁত্বকবলে বহু লোক রোগ নিরাময় ইত্যাঁদ করে থাকে । চিৎ 
পর্যায়ে 'স্হত হলে মৃতকেও জশীবন দান করা যায়, পঙ্গদকে 
গার লঙ্ঘন করানো যায়, অর্থাৎ ইচ্ছাশীন্ত করায়ত্ত হয়। কারণ, 
এই চিৎ পর্ধায় থেকেই শান্ত আত্মপ্রকাশ করে-_-এই জন্য শীল্তর 
নাম চিল্ময়ণও বটে। এর উপর শান্ত যখন আরও এগোয় তখন 
ক্মশ বোধশান্ত লোপ পেতে থাকে । এক সময় সব কিছুই হারিয়ে 
যায়। কোন কিছুই বোধের মধ্যে থাকে না। এই হল শন্যাস্হত 
শান্তর জগতর্প । গাতশলরূ্প ) ত্যাগ করে পুনরায় শূন্যে 
সুপ্ত হওয়া-_ভারতীয় শাদ্ত্রে যাকে বলা হয়েছে সমাধি। শান্তিকে 
[বপরীত মুখে 'ফাঁরয়ে 'নয়ে এই আঁভজ্ঞতা সণয় করা যায় বলে 
এই আচারকে বাম (িবপরীত ) আচার বা বামাচার নাম দেওয়া 
হয়েছে । 
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এবার এই দেহতত্তেবের ভিত্তিতে মরামিয়া গানগ্াীলর ব্যাখ্যা 
করা যাক, যে গানের ধাঁধা তুলে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান গ্রন্হে লেখক 
আলোচনার সূত্রপাত করোছিলেন- যেমন লালন ফাঁকরের সেই 
'গানাঁট__ঘরের কাছে আরশিনগর দেখতে পেলাম না ।, 

উপরোন্ত গানাটর যাঁদ দেহতত্তব না জেনে বাক্যার্থ করা যায় 
তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ঘরের কাছে অর্থাৎ--যে আচ্ছাদনের 
চে আমরা বাস কাঁর তার কাছে আরশিনগর অর্থাৎ আয়না বা 
দর্পণনগর আছে । সেই নগর আমরা দেখতে পাইনি” । এই 
বাক্যার্থের কোন মূল্যই নেই। কিন্তু দেহতভ্তব সম্পর্কে জ্ঞান 
থাকলে এবং এ 'বষয়ে ব্যান্তগত আঁভিজ্ঞতা থাকলে অধ্যাক্মজগতের 
এক বিরাট রহস্যময় ক্ষেত্র ধরা পড়ে যায়। এর ভাবার্থ এই রকম £ 
ঘর হল মান্‌ষের দেহ-__যে দেহের মধ্যে জীবাত্মম ও পরমাত্মা দুইই 
বাস করে । বাইরে থেকে দেখলে এ দেহ একটি স্হূল পদার্থের 
রূপরেখা মান্র। কিল্তু চোখ বুজে নিজের মধ্যে মনোনিবেশ 
করলে দেখা বায় সেখানে নানাস্তরের বিস্তৃত পাঁরাঁধর একাঁট স্বচ্ছ 
জগৎ । সেই স্বচ্ছতা স্বাঁধন্ঠান চক্ক থেকেই ফুটতে আরম্ভ করে। 
কিন্তু নিচের দিকে সে বোঁশ রকম অস্বচ্ছ এবং উপরের দিকে 
ক্রমশ বোশ স্বচ্ছ ॥ চৈতন্যমণ্ডলে সে স্বচ্ছতম । সেই স্বচ্ছতা 
একাঁটি দর্পণের মত-_সেখানে বাঁহর্জগতের নানা দৃশ্য প্রাতাবিম্বের 
মত ফুটে আছে । মূলাধারস্হ শান্ত- _দেহপর্যায়ের যে স্তরে 
উঠে যে তরঙ্গমণ্ডলে বিরাজ করে--সমপর্যায়ের তরঙ্গমণ্ডলের সব 
ছাবই সেখানে প্রাতাঁবাম্বত হয়। অর্থাৎ ০০8৪1 ৬7৪৬৮০12750 
০8365 006 101060516 0£ ০089] ৪৮০1০17501. অর্থাৎ", ৬.তে 
যে রকমাঁট হয়ে থাকে সেই রকম। স্বাধিন্ঠান মণ্ডলের স্বচ্ছতায় 
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যে ছবি ফুটে উঠে তা অস্পম্ট, কারণ, এখানকার স্বচ্ছতা ধুলো জমা 
আয়নার মত। চৈতন্যশান্ত আরও উপরে উঠলে অর্থাৎ আত্মমগ্নতা 
আরও গভীরে প্রবেশ করলে স্বচ্ছতার নতুন এক পর্যায় লক্ষ্য করা 
করা যায়। মাঁণপুর চক্কে এই স্বচ্ছতা হাজ্কা মেঘে ঢাকা 
1নদাঘের মধ্যাহগগনের মত । আত্মমগনতা আরও গভশর হলে 
[নজের দেহের মধ্যে নীলাভ স্বচ্ছ এক আকাশ চোখে পড়ে । অনন্ত 
পাঁরাধ এই নীীলম আকাশে নানা দৃশ্য চোখে পড়ে । চোখ 
বজেও এসব ছু দেখা যায় _অর্থনৎ মাঁস্তচ্কস্নায়ূতে তরঙ্গের 
সামঞ্জস্য হেতু অনুরূপ সব ছাব ফুটে ওঠে। এই মাঁস্তজ্ক 
স্নায়ই হল তৃতীয় নয়ন। এই অসীম নীীলম আকাশই হল 
নজরুলের গানের উৎস-_যখন 1তাঁন লিখেছেন, “ভাঁবস তুই ক্ষুদ্র, 
কলেবর, এদেহে অসীম নীলাম্বর |” যে পর্যায়ে নীলাভ অনন্ত- 
বস্তার আকাশে এই সব রহস্ময় দর্শন হয় তাকেই দেহতত্তে 
অনাহতচক্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে । আত্মমগনতা আরও তাঁর 
হলে জ্যোতির্ময় এক নশলাভ ব্যাপ্তি চোখে পড়ে । এখানেও 
নানা অলোৌকক দর্শন হয়। দেহতত্তেৰ এই পর্যায়কে বিশুদ্ধ 
চক্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে । আত্মমগনতা আরও তীব্রতর হলে 
এমন এক পর্ধায়ে যাওয়া বায় সেখানে অকস্মাৎ [বিস্ফোরণে নানা 
রঙের আঙ্নস্ফীলঙ্গ নির্গত হতে থাকে । দেহতত্তেব এই পর্যায়ের 
নাম দেওয়া হয়েছে আজ্ঞাচক্ত । এই আজ্ঞাচক্রই হল দৈবী জগতে 
অর্থাৎ সপ্ততলে প্রবেশের ছাড়পন্ত্র। নিম্ন বটডক্কের সকল রঙ ও 
স্বচ্ছতার এখানে তন্মানত্র আভিনয় হয়ে থাকে । স্বচ্ছ আয়নায় 
ফুটে থাকা প্রাতীবম্বের মত নানা রহস্যময় দর্শন হয় এখানে । 
বিন্দুমণ্ডলে কোন দর্শন হয় না কল্তু আরও উধের্ব উঠলে 
শাশ্বত স্বচ্ছ স্তরে অর্থাৎ চৈতন্যমণ্ডলে সমস্ত বিশবব্রহ্মাডকেই 
ফুটে থাকতে দেখা বায়। মানূষ নিজেই ঈ*বরতুল্য হয়। সে 
তখন বলতে চায় 'সোহহং অর্থাৎ আই, সেই । অর্থাৎ আমার 





৪২ দৈবী ভাষা ও 'দব্য জগৎ 


মধ্যেই সমগ্র 'বিশ্বব্রন্মাণ্ড প্রাতীবাম্বত হয়ে আছে । এই দর্পণ- 
সর্দশ জগৎ যা মানুষের নিজের মধ্যেই রয়েছে, সাধনার অভাবে 
তাকে দেখতে পায় না। রামপ্রসাদদের সেই গ্রানের মত 
“মোনব জাঁমন রইল পাঁতিত ফসল দলে ফলত সোনা । কর্ষণের 
অর্থাৎ কৃষ্টি বা চর্চার অভাবে মানুষ নিজের অভ্যন্তরের 
সত্যকে জানতে পারে না। যা আছে নিজের মধ্যে লুকিয়ে, 
তাকে পাবার জন্য বাইরে ঘুরে বেড়ায় । ইদানশীং কালে বৈজ্ঞানিকেরা 
রকেটে মহাকাশ আঁভযান করেন। এত কাছে সত্য লুকিয়ে আছে 
সে খবরটাই তাঁরা রাখেন না। এই জন্যই লালন ফাঁকর লিখেছেন, 
ঘরের কাছে আঁর্শনগর দেখতে পেলাম না ।; 
অন্ত্গতের এই যে রহস্যময় ক্ষেত্র এটা শুধু রহস্যময় 
অনুভূঁতিই নয়, বাস্তব 'বশ্লেষণী বাঁদ্ধতেও এর আস্তত্ব ধরা 
পড়েছে। এ 'ীনয়ে আজকাল রীতিমত 'রসার্চ হচ্ছে প্যারা 
সাইকোলাঁজ ডিপার্টমেন্টে । প্যারাসাইকোলাঁজ বা আঁধ মনো- 
বিজ্ঞানে একটি 'জানস ধরা পড়েছে যে, বাহারীল্দ্ুয় ব্ধ করলে 
মানাঁসক কার্যকলাপের ক্ষমতা বেড়ে যায়। মনই তখন হীন্দ্রুয়ের 
কাজগ্ীলর দায়ত্ব গ্রহণ করতে পারে । শুধু পারে না নয়, এমন 
সব অদ্ভুত কাজ সে করতে পারে, যাকে বলা যায় অতপীন্দ্রয় দর্শন। 
রাসাইকোলাঁজর ভাষায় ঢু, 5.5. অর্থাৎ 6%চানে 52105015 
পালা প্যারাসাইকোলাঁজতে সমনক্ষা করে দেখা গেছে 
ষে, বাঁহারান্দ্রিয় বন্ধ হলে অতীন্দ্রয় দর্শনের ক্ষমতা বেড়ে যায়। 
চর্মচক্ষে না দেখা গেলেও অনেক কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়। অদ্ভুত 
ধরনের এক টোলপ্যাথক ক্ষমতা জন্মে যায় মনের। কিন্তু কি 
ভাবে এই ক্ষমতা জন্মে, কিভাবে এই অতীন্দ্ুর দর্শন হয়, সে 
বিষয়ে এরা তেমন ওয়াকিবহাল হতে পারেন না। বাঁহারান্দ্িয 
বন্ধ করে চোখ বুজে মনের মধ্যে যে ছবি তারা দেখেন, সে ছাবি 
কোথায় 'কভাবে প্রাতফলিত হয়, এ নিয়ে তাঁরা তেমন বিচার 
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িেশ্লেষণ করতে পারেনাঁন। বিষয়টি ভারতীয় যোগশাস্ত্র পুঙ্খানু- 
প্ঙ্খরুপে বিশ্লেষণ করে এর যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে । এই 
অতীসীন্দ্রয় দর্শন হয়তো দেহের ভেতর যে স্বচ্ছ অবস্হা আছে সেই 
স্বচ্ছ দর্পণ থেকে হয়, যাকে লালন ফাঁকর আঁর্শনগর বলে উল্লেখ 
করেছেন । পাশ্চিমশ আধমনো বিজ্ঞানে এই অতীসীন্দ্ুয় দর্শন সম্পর্কে 
সমীক্ষা করা হয় টোলপ্যাঁথর আকারে । যেমন একাঁট 5০০70 
77০০£ ঘরে কাউকে বাঁসয়ে দেওয়া হল । তার চোখ এবং কান বন্ধ 
করে দেওয়া হল। পাশের ঘরে একজন কতকগ্ল ছবির উপর 
মনোনিবেশ করলেন । তান যে বিশেষ ছাঁবাটর উপর মনোনবেশ 
করলেন রুদ্ধকক্ষে চোখ কান বন্ধ অবস্হায়-_পরাক্ষার্থী ব্যান্তাট 
দেখা গেল ঠিক সেই ছবিটির বর্ণনাই দিচ্ছেন । পরে যখন তাকে 
অনেকগুীল ছাব দেখানো হল তার মধ্য থেকে ঠিক সেই ছবিটিই 
তাঁন নির্ভলভাবে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন। এ ধরনের 
দর্শনকে প্যারাসাইকোলাজ টোলিপ্যাঁথ বলে । অর্থাত একজনের 
চন্তাতরঙ্গ আর একজনের মাঁস্ত্কে আঘাত করে অনুরূপ ছবি 
ফুটিয়ে তুলেছে । পাঁশচম জগৎ একে মনের একাট বিশেষ ক্ষমতা 
বলে ধরে নিয়েছে । মনের এই বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই 
আছে । তবে বিষয়ের দর্শন যে সব সময় যথাযথ হয়, তা নয়। 
অনেক প্রতশীকের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার্থী 'নিরীক্ষামূলক বিষয়াটকে 
দেখতে পায়, যেমন আমোরকাতে একটি পরীক্ষাগারে হয়েছিল । 
পরণক্ষক একাঁট শেষ ছাবর উপর মনোনিবেশ করেন৷ ছবাঁট 
ছল কাম্পৃচিয়ার উপর আমোরকার গোপন বোমাবর্ষণ। পরীক্ষক 
চত্র্টর উপর নাবিড়ভাবে মনোনিবেশ করলেন, ভিন্ন ঘরে 
পরণক্ষার্থ তার অন্তর্জগতে অদ্ভূত এক ছবি দেখলেন । ছাবাঁটি এই 
রকম ঃ “প্রোসডেন্ট নিকসন নাক ঝাড়ছেন।” এই নাক ঝাড়াটা হল 
দোষস্খালনের চেষ্টা । কারণ ঘটনাটি ঘটোছিল প্রোসডেণ্ট নক্সনেরই 
সময়। বস্তুত অতীঁন্দ্রয় দর্শন কখনও কখনও হ-বহ_ পরীক্ষা 
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গ্রহণের বিষয়টির অন:রূপ হয়, কখনও বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে সে 
কথা বলে । এ*বাঁরক জগতের ভাষা এই প্রতকময়তা দিয়েই তোর, 
সেকথা পরে বলব। 

অতনীন্দ্রয় দর্শনকে আমোরকার মত দেশ ছটা অলৌকিক 
বলে মনে করলেও সোভিয়েট রাঁশয়া লোকক বিজ্ঞানের প্রথাসিদ্ধ 
ঘটনা বলে মনে করে । তাদের মতে, টোলপ্যাঁথ বা চিন্তাতরঙ্গের 
না্দষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করা থেকেই এমন ঘটে। কল্তু তারা বিপদে 
পড়েছে পরাঁক্ষার্থর ভাবষ্যৎং-বাণী নিয়ে । ধরা যাক ভবিষ্যতে কি 
ঘটবে সেটা একজন বললেন ৷ এক্ষেত্রে ড/86151786 তত্ত্ব অর্থাৎ 
বিষয় থেকে উদ্ভূত তরঙ্গ ধরে যে বন্তব্য রাখা হয়েছে তা নয়। সামনে 
কোন বিষয় নেই, যে বিষয় সম্পর্কে এই ভাঁবধ্যং বাণী । কন্তু কি 
করে তা সম্ভব ১ কোন বিষয় (091০০) না থাকলে ৬/৪৬০161)50 
তত্তৰ কাজ করে না। আমোরকানরা এর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতাকে 
অস্বীকার করবেন না, কিন্তু সোভয়েট রাশিয়া এই অলোকিকতাকে 
স্বীকার করতে পারে না, কারণ, তাহলে মাক্সীয় তত্তেবর বস্তুবাদ 
অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এই জন্যই তাদের প্যারাসাইকোলজির পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা অনেকটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে আছে-াকল্তু যোগ্রসাধনারত 
যে কোন ভারতীয় সাধকই বলবেন যে, রুশ তত্ত্ব সাঠক। এক্ষেত্রেও 
ভ/৪-$11766, কাজ করে । কিন্তু কিভাবে সেই ৬৬৪৬০121780) 
কাজ করে এ বিষয়ে পাশ্চিমনী বস্তু বিজ্ঞান বা আঁধমনো বিজ্ঞান কেউ 
ওয়াকবহাল নন। এবিষয়ে সূক্ষম জগতে যোগদর্শন অংশে বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করে দেখাব । এক্ষেত্রে এক্রোপ্লাজমের (05509018500 ) 
সন্ধান পেয়েও ৬৯৪৬০161559) তত্তব যে পশ্চিমী িবজ্ঞাননরা কেন 
ধরতে পারছেন না, সেটা একটা অবাক হবার মত বষয়ই বটে। এর 
কারণ হয়তো এই যে, আত্মার স্বরুপ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা 
নেই । যাই হোক, প্যারাসাইকোলাঁজর এ তত্তব এখন থাক। একথা 
'সত্য যে, প্যারানাইকোলাজ পাঁশ্চমী বস্তুবাদী 'বজ্ঞানীদের অনেকটাই 
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ভাবিয়ে তুলেছে । বাদ্ধতে এবং বস্তাবজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা চলে না, 
এমন সব ঘটনা দেখে তারা হতচাঁকত । কিন্তু হতচাঁকত হত না 
যাঁদ আঁর্শনগরের যথার্থ স্বরূপ তারা জানতে পারত । যাই হোক. 
সেই মরমিয়া গানের পর্যায়েই আবার ফিরে আসা যাক । 

এবার আমরা রামপ্রসাদ সেনের গানাটর যথার্থ স্বরুপ ব্যাখ্যা 
করাঁছ যা তথাকাঁথত পাঁশ্ডত বাণান্তর পক্ষে বিশ্লেষণ দ্বারা ধরা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব । রামপ্রসাদ লিখেছেন, “এবার কালী তোমায় 
খাব । বাহ্য অর্থে এতো একটি রাক্ষুসে ক্ষুধার পর্যায়ে পড়ে । 
এ যেন আঁফ্রুকার নরখাদক কোন কাঁবর লেখা গান । অন্তগতে 
যার প্রবেশাধকার নেই এমন পাশ্চমী বিদ্যায় শাক্ষত ব্যান্তুর কাছে 
এ গানাট “ননসেন্স ভার্সের চাইতেও আ্যাবসার্ড প্রমাণিত হতে 
পারে। কল্হু দেহতন্তৰ জ্ঞাত হবার পর এ গানের লাইনাঁটর দিকে 
একটু যাঁদ 'ি্লেষণী মানীসকতা 'নয়ে তাকানো যায় তাহলে 
গভনরতর এক দর্শন এর মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে । কাল হলেন 
আঁদ শান্ত, শান্তশাস্ত্রে যাকে বলে আদ্যাশান্ত (0:10021 6136155, 
717)600 10 1980812) | শূন্যে সপ্তাকারে 'স্হিত এই শান্ত স্বভাব- 
গুণে নড়েচড়ে উঠামান্র সময় বা কালের (706 ) উদ্ভব হয়েছে। 
কালের জন্মদান্রী বলেই তান কালী! এই শীক্তই গোলাকার 
ব্হ্মা'্ডর্প জগৎ হয়েছেন।* মানুষের দেহের মধ্যে এই জগতের 
ক্ষুদু সংস্করণ কাজ করছে ব্রহ্মরন্ধ থেকে মূলাধার পযন্ত (দেহতত্তৰ 
অংশ দুষ্টব্য )। মৃলাধারে এসে 'স্হির হয়ে যাওয়া এই শান্তিকে ঘাঁদ 
সূক্ষন্ন বায়ু দ্বারা উত্তপ্ত করা যায় তাহলে ব্যারোমিটারের রন্ধ্পথে 
উধ্র্বমখী পারার মত এই শান্ত উল্টোগাঁততে উৎপা্তস্হান অর্থাৎ 
ব্লহ্ধরন্ধের দিকে ফিরে চলে । রন্গরন্ধ্ের শূন্যতার মধ্যে তাকে 
লুপ্ত করে দিতে পারলেই-__জগংলীলা শেষ । জগৎ মানেই মায়া, 
জন্ম মৃত্যু এবং সুখদুঃখের বৃত্তাকার খেলা । শৃন্যে এই শান্ত 


* [কছুটা শাল্তর ঘূর্ণনের ফলে 611100০9] । 
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লয়প্রাপ্ত হলেই জগৎংললারও শেষ, অর্থাৎ মান্ত । মূলত যে সব 
যোগ বক্গরন্ধ্যের এই শূন্যে তাঁদের চেতনাকে নিয়ে যেতে পারেন-__- 
তাঁরা পরম এক প্রশাঁন্তিবোধ করেন। এরপর জশবদেহে বেচে 
থাকলেও সখদুঃখ কোনটাই তাঁদের উদ্বেলিত করতে পারে না। 
তাঁরা গীতার সেই ভাব প্রাপ্ত হন : 'দুঃখেস্বনদাদ্িগনমনা সুখেষ- 
পর্বগতস্পৃহ। বরহ্ধরন্ধেঃর শূন্যস্হানকে বলা হয় পরমাত্মন বা 'আত্মন+। 
সেখানে শন্তির লপ্ত হওয়া মানে আত্মস্হ হওয়া। এই আত্মস্হ 
করাকেই বলে খেয়ে ফেলা । 'যাঁন শাক্তকে এইভাবে আত্মস্হ করতে 
পারেন তান পরম প্রশান্ত প্রাপ্ত হন, কারণ, উপাঁনষদে এই 
আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে “শান্তো ইয়মাত্মা 
অথনৎ এই আত্মা অত্যন্ত শান্ত। নাঁবড় নিদ্রায় যে প্রশান্তি 
অনুভব করা যায় এই প্রশান্তি সেই রকম। চণ্লা শীন্তকে এই 
ভাবে আত্মস্হ করা গেলেই তাকে খেয়ে ফেলা হয়। সাধকের মূল 
লক্ষ্য এই শান্তকে আত্মদ্হ করা। সুতরাং গভীরতর এক 
ভাববোধ থেকেই রামপ্রসাদ সেন এই গানাঁট রচনা করেছেন । 

মীরার “জ্যোতিসে জ্যোতি 'মলাও*ও দেহতত্তেবের গভশীরতর 
পর্যায়ের গান। মূলাধারস্হ শান্তকে যখন বিন্দুর জ্যোতিম“ডলে 
নয়ে যাওয়া যায় (দেহতত্তৰ অংশ দ্রষ্টব্য) তখন মানুষের চেতনাতে 
সংস্কারের স্হুূল বন্ধন এতটাই সক্ষন্ন হয়ে যায় যে, জ্যোঁতপূর্ণ 
সুক্ষমতম কাঁচের মত হয়ে যায় তা। বিল্দয পর্যায়ে পেশছুলে সেই 
সূক্ষত জ্যোতর্ময় কাঁচস্বরূপ জীবাত্মার আত্মসত্তায় বিশ্বের বিন্দু- 
সত্তার জ্যোতি এসে মিশে যায়। ব্যবধান থাকে অথচ তাকে একাত্ম 
বলে বোধ হয় । তখন দ্বৈতে থেকে অদ্বৈত এক মিলনের বর্ণনাতীত 
আনন্দ উপলব্ধ হয়। যারা প্রোমকসাধক তাঁরা এই আনন্দ ত্যাগ 
করে 'নার্বকল্প প্রশান্তির মধ্যে সকল বোধ হারিয়ে ফেলতে চান না, 
যে কারণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভাবমুখে থাকতে চাইতেন। 
সাধক বা সাঁধকা তখন কেবল সেই ভাবমুখেই থাকতে চান। এই 
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জন্যই মীরা 'নজের স্হৃূল সন্তার বহু আবরণ খুলে ফেলে আত্ম- 
জ্যোতির মধ্যে বি*বজ্যোতির অনুপ্রবেশ উপলব্ধি করে আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠেছিলেন “জ্যোতি সে জ্োতি মিলাও ।' 
আত্ম এবং বিশ্ব, গঠনের দিক থেকে একই ধরনের। দুইই সুক্ষ থেকে 
সহূলে এসেছে । দুইয়েরই সক্ষম অংশ পরতে পরতে স্হৃলতার 
আবরণে আবদ্ধ । কিন্তু দুজনের অবস্হান ঘূর্ণনের দক থেকে 
[ঠিক বিপরীত মুখে, যেমন বিজ্ঞানে ম্যাটার ও অ্যাশ্টম্যাটার | 
ম্যাটারের চার্জ যারদ 7০93£0৮০ হয় আ্যাশ্টম্যাটারের চার্জ হয় 
০৪৪6৮, ম্যাটার যাঁদ বাঁ দিকে ঘুরে আ্যাঁশ্টিম্যাটার ঘুরে ডান 
দকে। জাীবাত্মা ও বিশ্বের গাঁতও ঠিক সেই রকম । জীবাত্মা 
বাঁদিকে স্হুল আবরণের এক পশ্যাচ খুললে 'বি*বও ডান দকে 
সহূল আবরণের এক প্যাচ খুলে ফেলে । জীবাত্মা তাঁর প্যাচ 
খুলে যখন আত্মস্হ-জ্যোতিতে প্রবেশ করে ?ব*বও তখন তাঁর প্যাচ 
খুলে নিজস্ব জ্যোঁততে প্রকাশ পেতে থাকে । তারপর উভয়েরই 
শেষ পণ্যাচটুকু খুলে গেলে অন্তরস্হ দুই শূন্য এক হয়ে মিলে 
যায়। দ্বৈত অদ্বৈত হয়ে একাকার হয়। অবস্হাটা ঠিক এই 


2 


জীবের যড়পণ্যাচ খুলে সে যখন অন্তরস্হ জ্যোতিতে প্রবেশ 
করে, দিশবও বিপরীত দিকে তার পণ্যাচগুি খুলে অন্তরস্হ 
জ্যোতি প্রকাশ করে। সূক্ষমতম ব্যবধানের মধ্য দিয়ে এক জ্যোতি 


এ 
২ 


টি 


বি 


৪৮ দৈবী ভাষা ও 'দব্য জগৎ 


অপর জ্যোতির সঙ্গে মিশে যায়, যেমন কাঁচের জানালা 'দয়ে সূর্যের 
আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। 
ভগবদ্গণীতার এই শ্লোকাঁটর ভাবও যাঁরা আত্মতত্তর ও জগৎ 
তত্তবৰ জানেন না তাঁদের পক্ষে লক্ষ ভাষ্য পড়েও কোন "দন প্রকাশ 
করা সম্ভব হবে না। সঙ্গে একট; 'বিজ্ঞনপাঁরচয় থাকাও প্রয়োজন । 
ভগবদ্গীতায় জগৎ-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ভাবে 
িধর্বমলমধঃশাখমশ্বথং প্রাহ্রব্যয়ম । 
ছন্দাংধাস যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদাবৎ ॥, 
অর্থাং--এই সংসাররুপ মায়াময় বৃক্ষের মূল (কারণ) উধ্ৰে 
অর্থাৎ মায়াশীন্ত বাশষ্ট ব্রন্মে। গহরণ্যগভণাদশাখা নিম্ন দিকে; 
কর্মকাণ্ডর্প বেদসমূহ ইহার কাণ্ড 1” অর্থাৎ সংসাররূপ অর্থাৎ 


__ তান 





জগত্র্প বৃক্ষের মূল উধের্ব, শাখা প্রশাখা কাণ্ড ইত্যাঁদ নিচের 
দিকে । যোগদর্শনজাত গীতার এই জগৎব্ণনা যে কত সত্য 


দেহতত্ত্বের ভাত্ততে মরমিয়া গানের ব্যাখ্যা ৪৯ 


অধুনা £১50:0-0155105-ও তা অনুমোদন করছে । কারণ, £50:0- 
012591০5এর 731£-3178 তত্তব বা 95205 908৮5 তত্তব এ কথাই 
বলে যে, কোন কেন্দ্রুস্হত বস্তুকণাসমূহে শান্তর বিস্ফোরণেই 
গোলাকার জগতের সৃষ্ট ।* যেখান থেকে জগৎ বিস্ফোরিত হয়ে 
সাঁষ্ট হয়েছে সেটাই তার কেন্দ্রু। ছাঁবাঁট দাঁড়ায় এই রকম : 

এই বৃত্তাকার জগতের যে "দক থেকেই কেন্দ্রের আভমুখে 
যাওয়া যাক না কেন, কেন্দ্রকে উধর্বমুখী মনে হবে । সতরাং জগৎ 
(সম্প্রসারণশীল গোলক )-এর মূল উধের্ব ও ডালপালা (অর্থাৎ 
সূক্ষমাংশ থেকে স্হূল অংশ )'নচের দিকে । বস্তুবিজ্ঞান, আত্ম 
জ্ঞান এবং অন্তজর্গতের স্বরূপবোধ হলে তবেই এই শ্লোকাঁট 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে । 

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব ক 2 

গানাঁট বরং ভগবদ্গঈতার উপরোক্ত শ্লোকট থেকেও দুর্হ | 
কারণ, দেহের অভ্যন্তরে কুলকুণ্ডাঁলনী শান্তুকে জাগ্রত করে-- 
উধ্বপর্যায়ে নিয়ে যেতে না পারলে এ গানের অন্তার্নীহত রহস্য 
কারো পক্ষেই ভেদ করা সম্ভব নয়। দেহতভ্তর অংশে মূলাধারস্হ 
শান্তির উধব্গীততে অন্তদ্ণাম্টতে 'কভাবে নানা রঙের খেল দেখা 
যায় তা পূর্বাহে|ই ব্যস্ত করেছি । প্রকৃতপক্ষে আন্তরসত্তা রীতিমত 
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চেতনাকে মাণপুরচক্ত অবাধ ওঠালেই । 
অনাহত চক্কের নীল আকাশে চেতনা উঠলে প্রায়শই মনে হয় 
আকাশ যেন সহম্র চন্দ্রীকরণে উদ্ভাঁসত । সেই স্ন্ধজ্যোতি 
আন্তর আকাশের চন্দ্রাকরণ দেখলে প্রাণে এক অদ্ভূত প্রশান্ত 
অনুভব করা যায়। গ্রীচ্মের সন্ধ্যায় খোলা ছাদে দাঁক্ষণ সমুদ্রের 
ভেজা হাওয়া গায়ে লাগলে যেমন 'স্নগ্ধ ও পাঁরতৃপ্ত ভাব বোধ হয়, 
এই দর্শনজাত ভাব ও অনুভতিও তেমান। সাধক আন্তর আকাশে 

এই জ্যোৎস্নার লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তন্তে এই জন্য এই 
৯ এই শান্ত ঘণ্ণায়মান হবার জন্য জগৎ কিছ-টা চ11100581. 
৪ 


৫০ দিব্য জগং ও দৈবা ভাষা 


আকাশকে বলা হয়েছে “কোটী চন্দ্র সুশীতলম অর্থাৎ কোটী চন্দ্র 
যেন এই আকাশকে সৃশীতল করে রেখেছে । এই চন্দ্রকরণ ধৌত 
আকাশ দেখেই দেহতত্তেবের কাব মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন ঃ “চাঁদের 
গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কি? আমরা ভেবে করব 
কি কথার অর্থ হল, বিচার বিশ্লেষণ বাদ্ধতে এর কারণ ধরা 
পড়বার নয় । 

রবীন্দ্রনাথের “এই জ্যোঁতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে, 
তারই মধু পান করেছি ধন্য আম তাই। এর ব্যাখ্যাও কোন: 
বাংলার অধ্যাপক করবেন 2 উপরে যে দেহতত্তব বিশ্লেষণ করেছি 
তাতে কোথায় জ্যোতিসম্দদ্র তার কথা বলোছ। আসল জ্যোতি 
সমুদ্র হল বিন্দ। কিল্তু এই জ্যোতি দর্শন আরম্ভ হয় মীণপুর- 
চক্ত থেকেই । মাঁণপূর চঙ্ক থেকে সহম্ত্রারের মূল জ্যোতি পর্যায় 
পর্যন্ত ওঠাকালে জ্যোতির মধ্যভাগে সাধকেরা শীবন্দশর আস্তিত্ব 
দেখতে পান। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সেই বন্দ থেকে 
অজস্র ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পরমাণুসদৃশ ফুল্‌কি বোরয়ে আসছে । আসলে 
এই বিন্দুই হল আত্মজগতের জোতিসমুদ্রে শতদল পদ্মের মত। 
জ্যোতিসমুদ্রে চৈতন্যসত্তাকে ছাঁড়য়ে দিয়ে যে সাধক এই বন্দ; 
নির্গত পরমাণ্কণাগীল দেখতে পান-াতাঁন অপার আনন্দে মধ 
হন। এই বন্দজ্যোতিকণাই শতদল ( অনন্ত দল ) পদ্মের 
মধুস্বরূপ। সেই অলোৌকক মধুর দৃশ্য দেখে াবহবল হওয়ার 
অর্থ হল_-শতদল পদ্মের মধু পান করা । 

রবীন্দ্রনাথের আর একট গানের কাঁলি-যা প্রায়ই ভোরবেলা 
রোঁডিওর সঙ্গীতারঞ্জীলতে শোনা যায়__“কেনরে এই দুয়ারটুকু পার 
হতে সংশয়, জয় অজ্জানার জয় । এও এক অদ্ভুত হে'য়ালী ভরা 
গান। এ গান সম্পূর্ণই মরমিয়া। অদ্ভুত এক তন্ময় অবস্হা 
থেকে এ বোধ আসে অর্থাৎ 1:8০৪ থেকে । দেহতত্তের ঝটচক্কের 
কথা বলোছি। এই বট্চন্ত ভেদ করে সাধক যখন বিন্দূর 
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জ্যোতির্ম'ডলও পার হন এবং চৈতন্যলোকের স্বচ্ছতা আতিক্কম 
করতে যান, তখন কেন্দ্রুস্হত শূন্যতা সমস্ত বোধ লুপ্ত করে দিয়ে 
অদ্ভূত এক নার্বকল্প সমাধির মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চায়। 
দেহতত্তেৰর এই পর্যায় পর্যন্ত সাধকের এক সচেতন প্রয়াস থাকে । 
অর্থাৎ তাঁর সুক্ষত্র অহংতত্তর এ পর্যন্ত কাজ করে । কিন্তু এর পর 
শৃন্যতার টানে যখন তার 'বচারবোধও হারিয়ে ষেতে চায় তখনই 
সূক্ষন্ন অহংবোধ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে । পাছে তার ব্যান্তুসত্তা হাঁরয়ে 
যায় এই ভয়ে সে নিঃশেষে নিজেকে সেই মহাশ্‌ন্যের টানের কাছে 
ছেড়ে দিতে পারে না, আবার ব্যন্তচেতনার মধ্যে ফিরে আসে । 
এই অবস্হাকে শাস্ে মোক্ষভীতি' নাম দেওয়া হয়েছে । এই জন্যই 
শাস্ত্রে ব্হ্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মণ হলেন 'মহদ্ভয়ম 
অর্থৎ ব্রক্ষণ হলেন বিরাট ভয়ের কারণ । কিন্তু ব্রহ্ষণ কাউকে ভয় 
করেন না। ব্রহ্ষণ ভয় করবেন কি? তাঁর তো কোন বোধই নেই । 
[তান সমস্ত কিছু আত্মস্হ করে নার্বকল্প ও নির্গণ হয়ে 
আছেন । এই নির্গণ অবস্হায় ব্যান্তসত্তার সমস্ত বোধকে ছেড়ে 
দেওয়া সাঁত্য সাঁত্য বহুজনের কাছেই ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে । 
এই জন্য খুব কম সাধকই দীর্ঘক্ষণ ব্রন্মসাশ্লিধ্যে বা সমাধিতে 
শনার্বকজ্প অবস্হায় থাকতে পারেন। অধিকাংশ সাধকই ব্রন্গ 
সান্নিধ্যে থাকেন ততটুকু সময়ই যতক্ষণ একটি সরষের দানা মোষের 
1শংয়ের উপর দাঁড়য়ে থাকতে পারে । এই ব্যক্তিচেতনার অবলুপ্তি 
ভশীতকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_'কেনরে এই দুয়ার- 
টুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয় ।* 

িল্তু এ সব ক তান সচেতনভাবে লিখেছেন অথবা পূর্ব 
জন্মের সংস্কারবশে তন্ময় অবস্হাতে এসব আঁভজ্ঞতার প্রাতিফলন 
ঘাঁটয়েছেন তা স্পস্ট করে বলা খুবই দুত্কর। কারণ, সচেতন 


্ শূন্যতা বোধের অতীত । ক্তু শূন্যতায় সমাঁধস্ছ হয়ে ফিরে এলে পরম 
প্রশান্ত অনুভূত হয়। এই জন্য কাব অজানার (বোধাতীতের ) জয়গান করেছেন। 


&২ দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা 


ভাবে এ সম্পর্কে তাঁর রচনা, যেমন ধর্ম” 'নবন্ধ সাত্য সাঁত্য অধ্যাত্ম 
জগতে বিচরণশীল ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত ও দুর্বল 
বলে মনে হয়। ফলে ধারণা হয় যে, পূর্বজন্মের সংস্কারই তাঁর 
তন্ময় মুহূর্তে ফুটে উঠে তাঁকে এমন অতশীন্দ্রয় মরাময়।ভাবে 
রাঁঞ্জত করেছে । যোগটদের কাছে শোনা যায়, ষ্ত তলে এখনও 
রবীন্দ্রনাথ নিদ্রামন অবস্হায় সূক্ষমদেহে বিরাজমান । 

শ্রীশ্রীচণ্ডঈর এই শ্লোকটিও এই অর্থে অত্যন্ত কৌতূহল 
উদ্দীপক । এর বাক্যার্থ সহজ হলেও ভাবার্থ নিতান্ত কঠিন । 
এবং এই ভাবার্থ বোঝা না গেলে এ-সব পাঠ করা নরর্থক। 
চণ্ডীতে শুম্ভ যখন পার্বতশকে রমণীরত্ব হিসেবে তাঁকে অথবা 
তাঁর অনুজ িশুম্ভকে পাঁতিত্বে বরণ করতে বলছেন, তখন পার্কত 
বা দূর্গা তাঁর জবাবে বলছেন £ 

“যো মাং, জয়াতি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহাত । 
যো মে প্রাতবলো লোকে স মে ভর্তা ভাঁলব্যাও 

অর্থাৎ আম প্রীতিজ্ঞা করোছ যে, 'যাঁন আমাকে সংএ।০খ 
পরাজিত করতে পারবেন, তাঁকেই আমি পাঁতত্বে বরণ করব। 
একথার বাহ্যঢক অর্থ এই যে, শুম্ভ-নশুম্ভ তাঁকে সংগ্রামে 
পরাজত করতে পারলে তাঁদের একজনকে তান পাঁতত্বে বরণ 
করবেন । এই কাহনীকে বাঁরা যথার্থ অর্থে বি*বাস করেন তাঁরা 
মূর্খ, তাঁদের চণ্ডীপাঠের কোন মূল্য নেই, অধ্যাক্ম জগতেও 
অন:প্রবেশ ঘটেনি । এর ভাবার্থই হল সত্য। ভাবার্থ হল 
এই : পার্বতী বা দুর্গ হলেন শান্ত শূন্যে যান মুহূর্ত 
কালের জন্য যুস্ত থাকেন, তারপর আবার ক্রিয়াশীলা হন। সেই 
অর্থে নিগঃণের তিনি অন্তীস্হত গুণ, অর্থাৎ শুন্যের তান 
গুণস্বরূপা । গুণ হল স্ত্রীলিঙ্গ । নিগএণের গুণ হসেবে তিনি 
শনগুণের পত্বী, যাঁদও চণ্ডতে সেরকম কোন কথা বলা হয়ান, 
বরং তাঁকেই বৌদ্ধতত্রেবর প্রজ্ঞার মত সর্বোত্তমা বলে বর্ণনা করা 
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হয়েছে। কিন্তু তা কখনও হতে পারে না, এনা্জ কখনও সর্বোস্তমা 
হতে পারে না। একমাত্র শূন্যতাই সর্বোত্তম । এই দিক থেকে দেখতে 
গেলে দুর্গাও শূন্য অর্থাৎ প্র্মণ বা পরমাত্মণের গুণ বা স্তর । এই 
জন্য চণ্ডীতে উল্লেখ না থাকলেও হিন্দুরা দুর্গার অন্তরালে শূন্যের 
প্রতক হিসেবে এক নিগণ বকে বাঁসয়ে রাখেন, প্রকীতর 
লীলা শেষে যেখানে তান মূহূর্ত কালের জন্য হলেও সুপ্তা 
হবেন। আসলে শুম্ভ নিশম্ভ ও দুর্গার কাহিনী হল সাধন 
তত্তেবর শেষ পর্যায়ের কথা, যখন সাধক রন্ষে বিলীন হবার পথে 
তৃতীয় স্তরে উন্নীত হন, তখনকার কথা । এই সময় সুক্ষ অহং- 
তত্ত্বের জন্য অনেকেই নিজের বাান্তসন্তাকে ছেড়ে দয়ে র্ষে লীন 
হতে ভয় পান । রবঈন্দ্রনাথের সেই গানের মত, “কেনরে এই দযয়ার- 
টুকু (শেষ বন্ধন ) পার হতে সংশয়”, অর্থাৎ মোক্ষ ভীত দ্বারা 
আক্কান্ত হন। চণ্ডতে সাধকের সাধন পর্যায়ে ?তনাঁট স্তরের 
কথা আছে । প্রথম পর্যায়ে পশুবৃত্তি প্রবল । এই পশুত্ব থেকে 
মানত পাবার জন্য তাঁকে ব্রহ্গগ্রান্হ অর্থাৎ মাঁণপুরস্হ প্রথম গ্রন্হি 
অর্থাৎ শান্তর মেরুদণ্ড পথে উধ্বগাঁতির প্রথম ধাপ আঁতঙ্কম 
করতে হয়। ব্রন্গগ্রান্হতে তমগ্‌ণ প্রবল । এই পর্ধায়ে সাধকের 
অবস্হা মধু কৈটভের মত ॥ এই গ্রাল্হ পার করে শীন্তকে উধ্র 
অনাহত চক্ত পর্যন্ত ওঠানো গেলে দ্বিতীয় বাধা পড়ে অনাহত 
চষ্কাস্হত বফগ্রান্হিতে । এই গ্রন্হিতে রজগ্‌ণ প্রবল। এই 
বষচগ্রন্হি ভেদের কাঁহনীই মাহষাসূরবধ অংশে 1ীববৃত 
হয়েছে । এই বিষ্ণুগ্রন্হি ভেদ হলে সাধকের মুলাধারাঁস্হত 
শান্ত উধর্ব অণ্চলে এসে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্কে এসে শেষ বাধা পায়। 
এই অঞ্চলে সাধকের সক্ষত্র অহংবোধ তাঁকে ব্যান্তসন্তার সীমানা 
আঁতশ্কম করে যেতে বাধা দেয় । যাঁদ এই শেষ ধাপ তান আঁতঙ্কম 
করতে পারেন, অর্থাৎ মোক্ষভীত আঁতিক্রম করতে পারেন তাহলে 
সপ্ততলের নানা পর্যায় বেয়ে বিন্দুর জ্যোতির্ময় অংশ ও চৈতন্যের 
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শেষ অংশ পার হয়ে সহজেই ব্রন্বরন্ধ্স্হ নিগণ শন্যতায় শাক্তকে 
স্হাপন করে শান্তর 'ক্য়া নাশ করেন অর্থাৎ তান সমাধস্হ হন । 
সমাধস্হ হয়ে কোন সাধক 'নগণত্ব প্রাপ্ত হলে শান্ত তার গুণে 
পাঁরণত হয় । এই জন্যই দেবী বলেছেন যে, আমাকে জয় করতে 
পারলে অর্থাৎ জগতের শান্তপর্যায় আতধ্ষম করতে পারলে সাধক 
আমাকে পাবেন, এবং স্বাভাঁবকভাবেই আঁম তাঁর গুণে অর্থাৎ 
স্তীতে পাঁরণত হব। সুতরাং সাধকের মোক্ষলাভের সাধনা বস্তুত 
জগতের শান্তপর্যায় আতঞ্কমের সাধনা । শান্তর এই স্তর আঁতন্রম 
করার জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস বা সংগ্রামের প্রয়োজন । সেই কথা মনে 
রেখেই রামপ্রসাদ সেন আঁভলাষ ব্যস্ত করেছেন যে, এবার কাল 
তোমায় খাব ।॥ এবং রাঁসকচন্দ্র রায় লিখেছেন 'আয় মা সাধন 
সমরে, দোঁখ মা হারে কি পত্র হারে ॥ এবং এই তত্ত্বের কথা মনে 
রেখেই সাধক সত্যদেব চণ্ডীকে ব্যাখ্যা করেছেন “সাধন সমর" 
শহসেবে । চণ্ডীর উপর 'লাঁখত তাঁর ভাষ্য “সাধন সমর” নামেই 
খ্যাত। এই তত্ত্ব বুঝলে তবেই চন্ড বা ভারতের অন্যান্য ধর্ম 
গ্রন্হের শাস্ত্রীয় তাৎপর্য হদয়ঙ্গম হয়। ব্যাকরণ, ভাষাতভ্তব,নস্যটেপা 
পাঁশ্ডিত্য এ-সবা দয়ে কিছ হয় না। 


চতুর্থ অম্)াক্ 
হল্ুজগতে যোগঘর্শন 


দব্যজগতে প্রবেশ করে দৈবীঁভাষা আঁধগত হবার আগে 
আত্মার স্বচ্ছদর্পণে জীবন্ত কতকগাল চিত্র দেখা যায়। দৈব 
ভাষার পূর্্তর [হসেবে একে বলা যায় দৈবীদর্শন। দৈবী 
ভাষাতে জীব ও জগতের ভূত, বর্তমান ও ভাঁবষ্যং লেখা যায়। দৈবী 
দর্শনে এই ভূত, বর্তমান ও ভাঁবষ্যতের চিত্র দর্শন হয়। যোগের 
মাধ্যমে এই চিত্র দর্শনের পর্যায় পার হলে তবেই দৈবীসন্তার সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে দৈবীভাষার মাহাত্ম্য বোঝা যায়। এই দৈবীদর্শন 
কিভাবে হয় বর্তমান অধ্যায়ে সে কথাই আগে বর্ণনা করে নিচ্ছি । 

দেহতত্তৰ বিশ্লেষণকালে পূর্বেই বলোছি যে, শান্ত বায়দ- 
তাঁড়ত হয়ে মেরুদণ্ডের রন্ধ্পথে উধর্ব দিকে যত উঠতে 
থাকে ততই মাঁস্তদ্কস্নায়ূতে শীন্ততরঙ্গের তারতম্য ?হসেবে 
মানুষের নিজের অভ্যন্তরেই নানা স্তরে নানা পর্যায়ের স্বচ্ছতা 
অনুভূত হয়। সেই স্ব্ছতায় তরঙ্গের সমভাব হেতু অন্দরূপ 
তরঙ্গের নানা ছাঁব ফুটে ওঠে ( ৪৬০16175061) 121605 006 
0100016 0: 019616106 01511055 10101) ০0715500100 ০০ 016 
0168669. ৮7221617501) 110 00০ 1318110 ) 1 যে স্বচ্ছতার মধ্যে 
সমতরঙ্গের এইসব ছাঁব প্রাতফলিত হয় সেই স্বচ্ছতাকেই আত্মা 
রূপে ভারতীয় শাস্বে বলা হয়েছে। তাই, আত্মার স্বরুপ কি, 
এ ধরনের কথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীঅরাবন্দ বলেছেন, আত্মা হল 
উদ্জবল, আত্মা স্বচ্ছ (1166 [0112৩ গ্রন্হ দ্ুষ্টব্য )। এই উজ্জ্বল 
বা স্বচ্ছ আত্মার আর একাঁট বিশেষ গুণ আছে যা সম্ভবত ভারতীয় 
শাস্রে বার্ণত হয়ান কিন্তু পশ্চিমী মেটাফিজিক্স-এ একে বলা 
হয়েছে 1520945 ও £109৩স (38106, 1219 11010001), দুষ্টব্য ) 
অর্থাৎ এ এক ধরনের আঠা জাতীয় জীনস । বস্তুত স্হহলজগতের 


৮৬ 1দব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা 


অভ্যন্তরস্হ এই উজ্জল ও স্বচ্ছ অবস্হা অনেকটা ফটোর 
নেগোঁটভের মত। স্হূলজগতে যখন যে 'জানিসের মধ্য থেকে 
তরঙ্গ ( ৪5০121756) ) ওঠে সেই 'ীজানসের অনুপাতে 
(010750161017865 00 0০ ০৭5 0£ 6115 ০1০০6) এই 
নেগোটিভসদশ আত্মায় তার প্রাতফলন পড়ে স্হায়ী হয়ে যায় । 
সম্প্রসারণশনীল জগৎ স্বভাবগুণে সংকুচিত হয়ে মহাশুন্যে বিলীন 
হলে তবেই এই তরঙ্গের আনুপাতিক িন্রগাঁল মৃছে যায় । নইলে 
আত্মার স্বচ্ছ অবস্হার নানা স্তরে ছাঁবর মত তা ফুটে থাকে। 
অতনঈতে বস্তুজগতের যে-সব ঘটনা ঘটে "গিয়ে বস্তুর আঁস্তত্ব লোপ 
পেয়েছে, তারও নানা পর্যায়ের তরঙ্গের আনুপাতিক ছাব কল্ছু 
সেই আত্মার দর্পণে ফুটে আছে । বর্তমানে যা ঘটছে তাও তরঙ্গ- 
অনুপাতে সেই স্বচ্ছ অবস্হার মধ্যে নিজেকে অনবরত বিচ্ছারত 
করে 'দিচ্ছে। তাতক্ষাণক এই তরঙ্গানুপাতিক ছাবর বাইরেও 
ব্যান্তর (প্রাণজগ্রতের ) নানা মানাসক তরঙ্গ দেহানপাতিক 
তরঙ্গ বিচ্ছরিত করে 'দিয়ে পরমাত্মায় কর্মফল 'হিসেবে তার ছা 
একে রাখছে । আত্মার স্বচ্ছদর্পণ পর্যায়ে যাঁদের প্রবেশাধকার 
আছে তাঁরা এই জন্যই ভূত, বর্তমান ও ভাঁবিষ্যৎ ইত্যাঁদর নানা ছবি 
দেখতে পান । 1তব্বতের লামাদের কাছে নাক এক ধরনের স্বচ্ছ 
পাথর আছে, যে পাথরে ভূত, বর্তমান ও ভাঁবধ্যতের ছবি ফট 
থাকতে দেখা ঘায়। আসলে 'তব্বতীয় পাথর সম্পর্কে যে গু” 
আছে তা যথার্থ পাথর না অন্য কিছ, সে গোপন রহস্য ভেদ 
হবার নয় । গুহ্যাবদ্যার গোপন কথা সাধকরা কখনই প্রকাশ করতে 
চাননা। তাই হয়তো পাথরের গঞ্প করেছেন। আসলে এই 
স্বচ্ছ পাথর হল আত্মার স্বচ্ছদর্পণ। পূর্বেই বলোছ যে, ব্যান্ত 
ও বস্তুর বা িব্বজগতের গঠনপ্রণালশী একই ধরনের । বস্তু, 
যাঁদ স্হৃলবন্ধনের এক পণ্যাচ খোলে তো বিশ্বেরও স্হলবন্ধনে' 
এক পণ্যাচ খুলে যায় । তখন দুই স্বচ্ছতার পষায়ের মধ্যে এব 


সক্ষমজগতে যোগদর্শন ৫৭ 


সমান্তরাল ভাব সূষ্টি হয়। অর্থাৎ আত্মার সূক্ষত্ন অবস্হা ও 
বস্তুর সংক্ষম অবস্হা একটা স্বচ্ছ ব্যবধানের এপার ও ওপারে 
থাকে । যতক্ষণ ব্যবধান ততক্ষণ ব্যক্কির অভ্যল্তরস্হ' স্বচ্ছতার নাম 
আত্মন এবং ?াবশ্বের অভ্যন্তরের স্বচ্ছতার নাম ব্রন্ণ । শেষ ব্যবধান 
ঘুচে গিয়ে দুইটি যখন একাকার হয়ে যায় তখন হয় পরমাত্মন। 
ফলে বিশ্বাস্বায় তরঙ্গানাক্ষপ্ত কোন ছাঁব জণবাস্ায় তার প্রাত- 
সরণ ঘটায় । ঘটনাটি এই রকম £ ধরা যাক বহু পূর্বে পাঁথবীতে 





কোন এক যুদ্ধ হয়েছে, যেমন মহাভারতের যুদ্ধ । সেই যুদ্ধের 
তরঙ্গজনিত প্রাতিফলন বিশ্বাত্মার স্বচ্ছ অবস্হায় ফটোর নেগোঁটভে 
ধরা ছাঁবর মত হয়ে আছে । বিবশ্বাত্মার যে স্তরে এই ছবি ফুটে 
আছে জীবাত্ার সেই স্তর উন্মোচিত হলে- এবং বিশ্বাস্মায় 
প্রাতিফলিত ছবির তরঙ্গের সঙ্গে জীবাত্মার অনুরূপ স্তরের অকস্মাং 
সমান্তরালভাব হলে অর্থাৎ 001005901061706 0: 2৬ ০1০150) 
হলে জীবাত্মায় সেই 'বিশ্বাত্বায় প্রাতফালত ছবির শ্রাতসরণ ঘটবে । 
'এই বিশ্বাত্মার বিশেষ কোন তরঙ্গপর্যায়ের ছবির সঙ্গে জীবাত্মার 
আন্তর স্বচ্ছতার 'নার্দন্ট স্তর সমান্তরাল হলেই এমন হয়। 


৫৮ দিব্য জগং ও দৈব ভাষা 


বর্তমান লেখক সাধূসন্ত নন, ঈশ্বর দর্শনের মন নিয়ে সাধনা 
করেছেন, এমনও নয় । লেখকের কোন গুরু নেই । কানে একটিমাত্র 
ফুস্‌ মন্তরে মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয় এমন তত্তেবও গিব*বাস 
করেন না। পুজা-আর্চা কোন কিছদতেই আম্হা নেই, যাঁদও 
90617961178 বা আত-জীবসন্তায় 'তাঁন 'বশ্বাস করেন, অর্থাৎ 
দেবদেবীতে । কারণ, দেহতত্তেবর যে ব্যাখ্যা পূর্বেই লেখক 
দিয়েছেন, তা প্যারাসাইকোলাজাভীত্তক । এবং নেই বৈজ্ঞাঁনক 
দৃম্টিভঙ্গীতেই মানুষের অন্তার্নীহত অনন্ত শান্ততে বিশ্বাস 
করার জন্য তিনি মূলাধারাস্হত সপ্ত শান্তকে বায়ৃতাঁড়ত করে 
উধের্ব ওঠাবার জন্য দীর্ঘ দিন যাবং চেষ্টা করে আসছেন। এর 
ফলে অদ্ভূত অদ্ভূত আঁভজ্ঞতা তাঁর হয়েছে । তার মধ্যে 
বতমান দর্শন, অতাঁত দর্শন, ভাঁবষ)ং দর্শন সবই আছে । এ-সব 
যে তৈরী করে গল্প করা তা নয়, এবং এ-জন্য কয়েকটি ঘটনার 
উল্লেখ করেই তা বলা হচ্ছে ।* লেখকের এক সহকার্মণী অধ্যাঁপকা 
তখন থাকেন বরানগরে । লেখক থাকেন টালগঞ্জে । একাঁদন ভোর 
রাতে, প্রায় তিনটে নাগাদ লেখক যখন মূলাধারস্হ শীক্ত উত্তোলনের 
চেস্টা করছেন- _অকস্মাং দেখেন অধ্যাঁপকাঁট বিছানায় বসে ছটফট 
করছেন । পরাঁদন কলেজে যাবার পথে প্রথমেই দেখা তাঁর সঙ্গে । 
একই রিকশায় চলেছেন, জিজ্ঞাস করলেন, কাল রাত তিনটে নাগাদ 
তুমি কী বছানায় বসে যন্রুণায় ছটফট করছিলে 2 অধ্যাপিকাটি তখন 
রীতিমত ক্লান্ত । অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ । কি করে জানলেন ? 
লৈখক বললেন, অকস্মাৎ আমার চোখে ছাঁবাঁট ফুটে উঠল । 
অধ্যাঁপকাঁট অবাক হলেন । তাকে নিয়ে আরো দু'একটি 
আঁভিজ্ঞতা লেখক মিলিয়ে দেখেছেন ৷ সাধারণত এসব হয় টোলি- 
প্যাঁথ থেকে, অর্থাৎ কেউ বাদ কারও সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে 


» যাদের কথা বলা হচ্ছে পরিশিন্টে আটর্্পেটে তাদের অনেকেরই ছবি 
দেওয়া হয়েছে । 


সক্ষমজগতে যোগদর্শন ৫৯, 


ষে চিন্তাতরঙ্গ উাঁথত হয়, তা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে সেই লক্ষ্য- 
বস্তু যাঁদ চৈতন্যসম্পন্ হয়, তবে তার মাস্তত্কস্নায়্‌তে আঘাত করে 
তরঙ্গান্র্প চিত্র ফোটাতে পারে। শীকন্তু এ ক্ষেত্রে এরকম 
ঘটেছে বলে অধ্যাপিকাঁটর ধারণা নয়, অর্থাৎ সে লেখককে 
ভাবোন। তাহলে কি করে তাঁর "চন্ত্র লেখকের মাঁস্ত্কস্নায়ুর 
তরঙ্গে ধরা পড়ল 2 এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে, €১) মানুষ 
সচেতন মনে অবচেতন মনের কথা জানে না, যে জন্য 28508] 
বলেছেন ৮117০ 17629161735 15 129,301 0 70101) 128501) 
10003 70001711787 অর্থাৎ অধ্যা'পিকাঁটি অবচেতন মনে লেখকের 
কথা ভাবাঁছলেন। (২) অকস্মাৎ অধ্যাঁপকাটর "চন্তা বা কর্ম 
তরঙ্গের সঙ্গে লেখকের মূলাধারস্হ শান্তর উত্থান পর্যায়ের তরঙ্গ 
সমান্তরাল হওয়াতে এই ছাঁব ফুটে উঠেছে । কিন্তু ছাবযে ফুটে 
উচ্চেছে তাতে সন্দেহ নেই । এধরনের আঁভজ্ঞতা আরও অনেকের 
ক্ষেত্রেই লেখকের হয়েছে । 

মূলাধারস্হ শান্তকে মেরুদণ্ডপথে বায় তাড়িত করে তোলার 
সময় লেখকের আর যে-সব আঁভজ্ঞতা হয়েছে তা হল নানা বণ (যার 
কথা দেহতত্তর বিশ্লেষণের সময়ই বলা হয়েছে ) এবং নক্ষত্রখাঁচত 
আকাশ (ঘরের ছাদের নিচে বসে থেকেই ), ঘূর্ণায়মান শানগ্রহ, সূক্ষ 
বলয়যুক্ত বৃহস্পাঁত গ্রহ (অধুনা যার আঁস্তত্ব প্রমাণিত হয়েছে ) 
সজনমান নতুন গ্রহ, জলপূর্ণ গ্রহ, গ্রহান্তরের উন্নত ও অবনত 
জীব, ঘন অরণ্য ইত্যাঁদ। এ-সব চিত্ত-বিভ্রান্তি বলে এক সময় 
লেখক এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ দতেই চলোছলেন, কিন্তু পরবতাঁ 
কালে নানা ঘটনায় এ-সবের সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ পেয়ে আবার 
তাঁর চেষ্টা চাঁলয়ে যান। কি প্রমাণ পেয়ে তিনি এপথ পারত্যাগ 
করেনাঁন তা পরে বলাঁছ। সে হল ভাঁবষ্যং দর্শন। 

শান্ত উত্তোলনকালে এই ধরনের নানা আঁভজ্ঞতা যখন লেখকের 
হচ্ছিল, তখনই লেখক একাদন কুর:ক্ষেত্র সমরাঙ্গনের চিত্র দেখেন । 
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পার্থসারথি সেখানে রথ চালনা করছেন এবং অঙ্গীল নির্দেশপূর্বক 
শরুপক্ষকে দেখাচ্ছেন । পুরাণপাঠজাঁনত মানাঁসক 'চত্রের প্রাতফলন 
বলে ধরে নিয়ে লেখক প্রথম দিকে এতে আস্হাস্হাপন করতে 
পারেনাঁন। কিন্তু পরবতর্ঁকালে এসব দর্শনের বৈজ্ঞাঁনক 'ভীত্ত 
খখজে পেয়ে লেখক নিঃসংশয় হয়েছেন যে, এ দর্শনও মিথ্যে নয় । 
এবং যথার্থই মহাভারতবার্ণত কুরুক্ষেত্রের সমর হয়োছল । তবে 
এ-সব দশ'নের সবই যে সত্য তা নয় । 'কছ কিছ নিজের মানাঁসক 
চিন্তারও প্রাতফলন বটে। কিন্তু এাবষয়ে সন্দেহাতীত হবার 

থ লেখককে সাহায্য করোছলেন বালীর ননঈগোপাল ভ্রাচার্ষ, 
যান বেণুদা নামে সর্বাঁধক প্রাসদ্ধ। বেণুদা জ্যোতিষচর্চা 
করেন। একাঁদন লেখকের হাত দেখতে িয়ে একের পর এক তাঁর 
এই আঁবশ্বাস্য যোগদর্শনের কথা তান বলে যেতে লাগলেন । 
কি করে একটা মানুষের আন্তর দর্শনের অভিজ্ঞতা আর একাঁট 
মানুষ হুবহু বলে দিতে পারেন ভেবে লেখক অবাক হয়োছলেন। 
গ্রহান্তরে একসময় লেখক শিবানীমূর্ত ও কালম্ার্তর ন্যায় 
€ অবশ্য দ্বিপদ 'দ্বিহস্তষ্ন্ত ও ?শবহাীন ) প্রাণী দর্শন করেন এবং 
অত্যন্ত দীর্ঘকায় কিছ ব্যান্তকে দেখতে পান । বেণদা সে সকল 
কথা বলে দেওয়াতে লেখকের কৌতৃহল জাগে, এবং মানুষের 
অন্তরের মধ্যেই যে আঁবশবাস্য ও অলৌকিক ক্ষমতা আছে এাঁবষয়ে 
তান নিঃসন্দেহে হন। তবুও যা ছু সংশয় ছিল তাকে 
সন্দেহাতীতভাবে উবিয়ে দেয় লেখকের ভাঁবষ্যৎ সম্পার্কত দি 
দর্শন, যেকথা এখনই বলাছ, এবং শক করে এই দর্শন সম্ভব 
তার বৈজ্ঞানিক পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করাছি। এটাই 7. 9, চ. ব 
[7808 61050 72106190101) বা অতীীন্দুয় দর্শন, রাশিয়ান 
প্যারাসাইকোলাজস্টরা যার মধ্যে, বিশেষ করে ভীঁবষ্যং দর্শনের 
মধ্যে ৪6151)509 তত্ত্ব খুজে না পেয়ে বর্তমানে দিশেহার 
অবস্হায় রয়েছেন । 
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লেখকের তখন “সহত্রারের পথে” বহাঁট কেবল বেরিয়েছে । 
একাদন সকালবেলা দেখেন তাঁর বাঁড়তে একাঁট ছেলে এসে 
হাঁজর । ঠিকানা ১৬১/২ঁস, রাসাঁবহারী এভানিউ । নাম দেবানন্দ 
সরকার । লেখক বললেন, কাকে চাই 2 

ও বলল, আপাঁনই ক “সহস্ত্রারের পথে” বই লিখেছেন 2 

_হ্যাঁ। 

_ আপনার কাছেই এসৌছ । 

_কেন 2 

-_ আমার মা আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান । 

- আমার ঠিকানা পেলে কোথায় 2 

_ ভারত সেবাশ্রমে আপাঁন বন্তুতা 'দিয়োছিলেন, সেখান থেকে 
ঠিকানা সংগ্রহ করোছ । 

-_ তোমার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন 2 

_-আপনার বই সম্পকে মা কিছু জানতে চান 2 মাকে আনতে 
পাঁর 2 

_এনো। 

_-কাল আসব 2 

-আসবে। 

ছেলোট চলে গেল । রাঁত্রবেলা লেখক যথারীতি মুলাধারস্হ 
শীন্তকে বায়তাঁড়ত করে উধের্ব ওঠাবার চেস্টা করলেন । অকদমাৎ 
দেখলেন, ছোটখাটো একাঁটি মাহলা। রং ফরসা, হাতে ভ্রশুল, 
গলায় রূদ্রাক্ষের মালা । অর্থাৎ শৈব সন্ব্যাঁসনঈরা দেখতে যে রকম 
হন মেই রকম । কে 2 কাকে দেখলেন 2 ভেবে যেন কূলাঁকনারা 
পেলেন না লেখক । 

ঘথারপাঁত দেবানন্দ পরাঁদন তাঁর মাকে নিয়ে এল । অবাক হয়ে 
লক্ষ্য করে লেখক দেখলেন যে, আগের রাতে যার ছাঁব দেখেছেন__ 
ঠিক সেই মাহলা । অথচ আধুঁনক মাহলা । গায়ে গ্েরুয়াও নেই, 


৬২ দিব্য জগং ও দৈবী ভাষা 


হাতে ন্রিশলও নেই, গলায় রুদ্রাক্ষের মালাও নেই। তাহলে 
এমন এক সঙ্জায় তাঁকে দেখেছিলেন কেন? তান ভাবতে 
লাগলেন । ভদ্রমাহলার নাম শ্রীমতী সাঁবতা সরকার ৷ মাঁহলাঁট 
প্রথম প্রশ্নই করলেন, আম আসব, আপাঁন জানতেন 2 লেখক 
বললেন, হ্যাঁ । 

_-বলতে পারেন আম দশীক্ষতা না 2 

_হ্যাঁ। 

_-কি মন্তে আম দীঁক্ষত, বলুন তো 2 

_শৈব। 

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ । 

লেখক বললেন, আপনার এক রদ্রাক্ষের মালা আছে, পরেন 
নি কেন ? 

তান আরও অবাক হলেন। বললেন, হ্যাঁ। আছে। 
লজ্জায় পার না। 

_আপনার ছোট একটি ন্রিশলও তো আছে 2 

_ হ্যাঁ। 

ভদ্রমাহলা পাঁচ বছর বয়সে ভারত সেবাশ্রমের একজন 
স্বামীজীর কাছে দীক্ষিতা। বহাাঁদন গুরু দেহ রেখেছেন । বয়স 
হবার পর অঙ্প কিছবাদন গুরসান্নিধ্য লাভ করতে পেরোছিলেন । 
যতটুকু জানতে পেরেছেন, ততটুকুই সাধনা করে চলেছেন। 
অতীন্দ্রিয় জগতে ওঠার চেষ্টায় নানা সমস্যার সম্মুখীন 'তান। 
পথ পাচ্ছেন না। লেখকের বই পড়ে ধারণা হয়েছে, এ পথের 
হদিস তাঁর জানা আছে । লেখক তাঁকে ছটা পথ দেখাতে 
পারবেন। কিন্তু তান তো সাধুসন্ত নন । লোকে যাকে অধ্যাত্ম 
সাধনা ও অলোৌণকক বলে ভাবে লেখক তাকে বিজ্ঞানাভীত্তক বলে 
চিন্তা করেন। সতরাং এ সম্পা্তি লেখকের যা চিন্তা, লেখক 
তাঁকে বললেন এবং সহজতর পথ অনুসরণ করতে উপদেশ দিলেন । 
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দেহতত্তেবের অন্তার্নীহত কার্য প্রণাল স্বহজভাবে কাজ করতেই 
অন্তরের স্বচ্ছ দর্পণে যে ধরনের দর্শন তাঁর হচ্ছে তা রীতিমত 
বিস্ময়কর । এখন প্রশ্ন, ক করে তাঁর এই রূপ লেখক দেখলেন 2 
তান দর্শীক্ষতা বটে, সন্্যাঁসন তো নন! তাহলে ও পোশাকে 
তাঁকে দেখলেন কেন? স্ম্টরহস্যের এটাই গোপন কথা । 
ভারতীয়রা বলেন, এ-সব অধ্যাত্ম পুরুষদের জ্ঞাত । লেখক মনে 
করেন, অনুসন্ধিংস; মনও এ গোপন রহস্যের খবর পেতে পারে। 
মানুষের দেহ থেকে স্বতই তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে__ জৈব ও মানাসক। 
উভয় তরঙ্গই ফটোর নেগোঁটভের মত স্হুল জগতের অন্তরালে 
সুক্ষ ফটোর নেগোঁটিভের মত যে সন্তা আছে সেখানে প্রাতিচ্ছাব 
সৃষ্ট করছে। দেহের দৌহক 'ক্য়াকলাপের তরঙ্গ তার যে 
পঁরণাত হতে পারে সেখানে সেই চিন্রই আঁকছে। মানাঁসক 
তরঙ্গ, মানাবক বাঁত্ত অনুযায়ী ছাব আঁকছে। এ-সব ছাঁবই 
জীবের দেহানৃপাঁতিক তরঙ্গ । বাঁদ্ধমান মানুষ ছাড়া অন্যান্য 
জীবের ক্ষেত্রেও এই তরঙ্গ কাজ করে । এবং তার পাঁরণাতি জগতের 
অন্তরালে সক্ষম সন্তায় অনুরূপ িনতরক্প নিক্ষেপ করে । প্রাণি- 
জগতে ৬০1০ বা বিকাশের চরম পাঁরণাঁত মানবদেহ । 
এজগতে তার আর কোন রূপান্তর হবে না। কিন্তু মানবেতর 
জশীব চ০19001-এর স্বাভাঁবক 'নয়মে পরবতর্ঁ ধাপে উন্নীত 
হবে। জৈব প্রাতীশ্রয়ার প্রাতিচ্ছাব তাৎক্ষণক ৷ কিন্তু মানাঁসক 
তরঙ্গের ছাঁব কর্মফলস্বরূপ । শ্রীমতাঁ সাঁবতা সরকারের মানাঁসক 
চিন্তাই তাঁকে এই স্বচ্ছ সন্তায় সন্ব্যাসনী রূপে আঁঙ্কত 
করে রেখেছে । হয় এজন্মে, নয়তো পর জন্মে এই মানাঁসক 
শ্রিয়া অনুযায়ী তান ফল ভোগ করবেন। কেউ মানাঁসক 'ফ্রয়ার 
ফল এ জন্মে বা পরজন্মে ভোগ করবেন তা বলা যায় সক্ষযর 
ছাবর দূরত্ব দেখে । এ খুবই দুরূহ কাজ। জীবন্তরুূপে 
দেহধার শ্লীমতশী সরকারের মানাঁসক প্রাতক্লিয়ারূপ তরঙ্গ 
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নিম্নরূপভাবে জগৎ অন্তরালের স্বচ্ছ সন্তায় তাকে প্রাতিফলিত 
করেছে ঃ 





সিসি... ২6. 


জীবআত্যা বিশ্বত্বাত্যায় গ্রাতিযলিত চুঁবি 

স্হালতার অন্তরালে সূক্ষতার যে তরঙ্গে তার মানাঁসক 
'ব্য়াজানত প্রাতিচ্ছাব পরমাত্মায় ফুটে আছে সেই তরঙ্গের সঙ্গে 
লেখকের চিন্তাতরঙ্গ সমান্তরাল হওয়াতেই তাঁর সেই সন্ব্যাসনীরূপ 
লেখক দেখতে পেয়োছলেন । 

লেখকের বন্ধু মহীতোষ চট্োপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে জগৎ অন্তরালের 
স্বচ্ছ সত্তায় জৈব দেহ ও মানাসিক ক্রিয়ার প্রাতফলন ছিল নিকট 
ভাঁবষ্যতের । এবং সেজন্য লেখক ছাঁবাঁট দেখোছলেন অনেক 
[নিকট থেকে । মহীতোষবাব্‌ লব্ধপ্রতিষ্ঞ ব্যবহারজীবী । থাকেন 
১৬/১, প্রতাপাঁদত্য রোডে । দাঁক্ষণ কলকাতার একট অধ্যাপক 
গোষ্ঠীর সদস্য তান । প্রাতি মাসে ঘুরে ঘরে এক একজন 
অধ্যাপকের গৃহে আঁধবেশন বসে । সেবার আধবেশন বসোঁছিল 
টালিগঞ্জ 1. ভি. সেন্টারের কাছে ডঃ প্রণব লালার ঘরে । ডঃ লালা 
প্রাথতষশা বৈজ্ঞানিক । যাদবপুর 'িশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন । 
সৌঁদন আলোচনা গল লেখকের । লেখক সাহত্যের অধ্যাপক না 
হলেও আধুনিক কবিতার দুরূহতার অন্তরালে যে তত্তব কাজ করছে 
সেই সম্পর্কে বলাছিলেন । ফেরার পথে মহীতোষবাবূকে লেখক 
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তাঁর একাট ব্যন্তগত সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করেন । তিনি বলেন, 
আসুন না আমার চেম্বারে ৷ সেই থেকে পাঁরচয় । এবং এই পাঁরচয় 
ব্যান্তগত বন্ধুত্বে পারণত ৷ ইতি মধ্যে অধ্যাপক সামাততে হিন্দ 
অধ্যাত্ম সাধনার উপর নানা বস্তৃতা দিয়েছি । মুলতঃ যোগ অভ্যাস 
অন্তজগতের ক গভশর রহসা খুলে দেয় সে সবই ছিল বন্তব্য। 
তা শুনে মহনতোষবাবূর ধারণা হয়োছল, যোগে আমি পারঙ্গম। 
এবং যোগাভ্যাস করে আমার শকছুটা শান্ত আঁজত হয়েছে। 
বললেন, একদিন আমার সম্পর্কে কিছু ভাবুন না, 'কিহবে? 
অর্থাৎ তার ভাবষাৎ ক হবে যোগবলে তাঁকে জানাতে বললেন । 
তখন লেখক যোগাভ্যাস করে মূলাধারাস্হত শীল্তকে মেরুদণ্ডের 
রল্ধ্পথে অনেকদূর উীঠয়ে নানা জিনিস দেখতে আরম্ভ করেছেন 
সতা, িলন্ত মানুষের ভূত-ভীবধ্যং বলার কোন আঁভজ্ঞতাই তাঁর 
হয় 'ন। এবং আদপেই তা বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে তাঁর কোন 
ধারণাও ছল না। টোঁলপ্যাঁথতে তখন ?ব*বাস জন্মেছিল, কিন্তু 
ভূত-ভাঁবিষাৎ বলার 'বদ্যাতে নয়। বললেন, এাবদ্যা তান জানেন 
না। তাছাড়া তান সাধুসন্ত নন। লেখকের এ একটা বৈজ্ঞানিক 
অন:সান্ধিংসা মান্র। মহাীতোষবাবু বললেন, তবু দেখবেন, যাঁদ 
চোখে পড়ে । 

আসলে লেখকের যে শান্ত জাগরণের তত্ত্ব বা পদ্ধাত, তা তন্ত্র 
শান্ধের আওতার মধ্যে বোধহয় পড়ে না। এতে কোন মন্দ নেই, 
আচার [চার নেই, শুদ্ধ অশুদ্ধ নেই, খাদ্যাখাদ্য নেই, জাত বেজাত 
নেই । মন্নশাস্্জানত কোন ফ্িয়াই নেই এতে । উপাস্য কোন 
আরাধ্য দেবদেবীও নেই। চুপ করে চোখ বুজে বসে সময় কাটানোই 
বড় কথা । চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকলে-_ অন্তদর্যান্টতে নানা 
সব ছণব মাঝে মাঝেই ভেসে ওঠে । সেই ছাবগুলো যাঁদ গভীর 
মনঃসংযোগ করে দেখা যায় তাহলে মনঃসংযোগ হেতু শবাস- 
প্রথ্বাসের 'ক্লয়া নিয়ন্তিত হয়। *বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্তিত 

& 
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হলেই তা সূক্ষন হয়। হোঁমওপ্যাঁথ ওষুধের 2০96619০5-র মত 
তখন তার শান্ত বেড়ে যায়। মূলাধারস্হ সপ্ত শান্তকে আঘাত হেনে 
সে তাকে অত্যন্ত দ্রুত উপরে তুলতে থাকে । এবং ফলে দেহতত্তব- 
বজ্ঞান অনুসারে (দেহতত্তব অংশ দুষ্টব্য ) মাঁস্তভ্কস্নায়তে 
নানা তরঙ্গ ছাঁব ফোটাতে থাকে । 'ি ধরনের ছাঁবি, রঙ, কখন আসবে, 
ণকভাবে, তা বলার উপায় নেই। কারো উপর মনঃসংযোগ করে 
বসে এটা করার নয়। সতরাং মহশীতোষবাবককে লেখক কথা 
দতে পারেনান। 

কিন্তু একাঁদন অকস্মাৎ অদ্ভূত এক ঘটনায় লেখক চমকে যান । 
তখন রাত সাড়ে সাতটা । অদ্ভূত একটা নেশায় চুপ করে বসে 
আছেন লেখক । মনঃসংষোগের ফলে বায় সংক্ষন্ হয়ে মূলাধারস্হ 
শান্তকে ঠেলে উপরে তুলছে । স্তরে স্তরে তরঙ্গ অনূযায়শ নান৷ 
জানিস দেখছেন । অকস্মাৎ দেখেন, ফুটে উঠেছে মহাীতোষবাবূর 
ছবি। তাঁর কথা চিন্তা না করতেও ছবি ফুটে ওঠ'র দুটি কারণ হতে 
পারে । (১) মহশীতোষবাব হয়তো লেখকের কথা ভাবাঁছলেন। 
(২) অকস্মাৎ তার জৈবসত্তাতরঙ্গ বা মানীসক তরঙ্গের সঙ্গে 
লেখকের দেহাভ্যন্তরের শীন্ততরঙ্গ এক হয়ে গিয়েছিল । ফলে 
মাঁস্তদ্কস্নায়ূতে অদ্ভূত কয়েকটি ছাবি ফুটে ওঠে লেখকের । 
প্রথম ছবিতে দেখতে পান, ধূতিপাঞ্জাব পরে তান চেম্বারে বসতে 
উপর থেকে নামছেন। হঠাৎ পড়ে গেলেন। একটা অস্পম্ট শব্দ 
শুনলেন লেখক, স্ট্রোক, স্ট্রোক্‌। কিন্তু কেমন যেন দেখতে পেলেন 
পেটের বায়ূতে তান মুর্া যাবার মতন হয়েছেন। তাঁকে ছোট 
একাট ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল । চলাচ্চন্রের 'রল কেটে গিয়ে যেমন 
নতুন ছাবর অবতারণা হয় তেমনই এরপর দেখলেন নতুন এক ছাঁব £ 
বাড়িতে ধুমধাম করে পূজা-উৎসব হচ্ছে। [তান প্রচুর ব্যয় করছেন । 
তৃতীয় আর একটি ছাঁবও তান দেখেন। তখন রাত আটটা । লেখক 
উঠে পড়লেন । তৎক্ষণাৎ পায়ে হে'টেই তাঁর বাঁড়র দিকে এগিয়ে 
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গেলেন। মহনীতোষবাব্‌ তখন ফতুয়া গায়ে, পাতলুন পরে যথারীতি 
তাঁর সেরেস্তায় বসে কাজকর্ম করছেন। লেখক বললেন, কথা 
আছে। 

_বলুন। 

_আপাঁন আপনার সম্পর্কে িছু জানতে চেয়োছলেন 2 

হ্যাঁ । 

_-কয়েকটি দৃশ্য দেখোছ । 

_কিঃ 

লেখক যা ধা দেখোঁছলেন, তা বললেন । মহশীতোষবাবু প্রথম 
দৃশ্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেন না। "দ্বতীয় দৃশ্য সম্পর্কে 
বলতে বললেন, চৈত্র মাসে বাসন্তী পুজা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 
আর্থিক এত টানাটানি চলছে যে, তা সম্ভব বলে মনে হয় না। 
তৃতীয় দৃশ্য সম্পর্কে বললেন, তার পাঁরণাঁত ?হসেবে লেখক যে 
ধরনের ছবি দেখেছেন সে রকম হবার কোন সম্ভাবনা নেই। লেখক 
বললেন, এরকম সব ছাঁবই 1তাঁন দেখেছেন । তবে তা তাঁর নিজের 
মনের কজ্পনা-প্রসৃত না 'তাঁন জানেন না। যা দেখেছেন, তাই 
তাঁকে জানালেন । 

সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা । মহনতোষবাব্র লেখকের কাছে 
আসার কথা ছিল। তানি আসেনান। ফলে লেখকই একাঁদন 
তাঁর কাছে গেলেন। বললেন, কই গেলেন নাতো 2 

1তাঁন বললেন, শরীরটা বড় খারাপ ছিল। 

__কি হয়োৌছল 2 

বললেন, ?নচে নামার সময় হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই । 
লেখক বললেন, আমিতো আপনাকে আগেই বলে 'গিয়োছলাম ! 
হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল। বললেন, আশ্চর্য ! আমার মনেই 
ছিল না। সাঁত্য সাঁত্য সৌদন ধুঁত পাঞ্জাব পরেই সেরেস্তাতে 
নামতে যাঁচ্ছলাম। সাধারণত আম ফতুয়া পাতলুন পরেই নামি । 
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আর "ঠক সে-রকম ধারণাই হয়েছিল যে, স্ট্রোক হয়েছে । কিন্তু 
কার্যত পেটে বায়ু থেকেই ওরকম হয়ৌোছল। ঠিক সেই ছোট 
ঘরের খাটটাতেই আমাকে শুইয়ে দেওয়া হয়ৌোছল । তাহলে ? 

_-তাহলে ? দ্বিতীয় যে ছাঁবটা দেখোছলেন 2 অর্থাৎ পূজা 2 

লেখক বললেন, অপেক্ষা করুন। দেখা যাক। 

আশ্চর্য! তার দু'মাস পরেই বাসন্তীপুজা। মহীতোষবাবু, 
সে পূজা করলেন মহাধূমধাম করে । প্রচুর ব্যয়ও করলেন । 

ফলে তৃতীয় যে ছাবাঁট লেখক দেখোঁছলেন, একটি িরোধকে 
কেন্দ্র করে, তা যাতে লেখকের দেখা পাঁরণাঁতর দিকে গড়াতে না 
পারে মহশীতোষবাব্‌ তার ব্যবস্হা করলেন । তাড়াতাঁড় বিরোধ 
মাটয়ে নিলেন। সেই থেকে মহাীতোধবাবূর ধারণা, লেখকের 
মধ্যে একটা দৈবীসত্তা ফুটে উঠেছে । প্রাতি কাজেই তাঁর পরামর্শ 
চান। কিন্তু লেখক এর মধ্যে দৈবীসত্তার কোন প্রকাশ আছে 
বলে মনে না করে আঁধমনোঁবজ্ঞানের সূত 'ক্য়াশখল রয়েছে 
বলে ভাবেন । 

মহীতোষবাবু সম্পর্কে এই যে দেখা, সেও রাঁশয়ান আঁধ- 
মনো বিজ্ঞানীদের ধারণা মত ₹৮৪৮০1213£0] ঘাঁটিত ব্যাপার । তাঁর 
প্রথম দেখা চন্রাট দেহাভ্যন্তরস্হ জৈবা-সন্তার রোগজানিত তরঙ্গের 
জাগ্াতক সুক্ষ অংশে ফটোর নেগোঁটিভসদৃশ স্বচ্ছতায় প্রাক্ষিপ্ত 
প্রাতিচ্ছাঁব মান্র। "দ্বতীয় ছাঁবাঁট মানাসক িন্তাতরঙ্গ িচ্ছারত 
ছাঁব। তৃতীয় ছাবাঁটও তার কর্মতরঙ্গ ও চিন্তাতরঙ্গের 
সমন্বয়ে জগৎসত্তায় ধরে রাখা প্রক্ষিপ্ত চিন্র। বস্তুত সকল ছবিই 
তো এক ধরনের তরঙ্গানাক্ষপ্ত রূপরেখা । সিনেমার পর্দায় যে 
ছবি ফোটে তার উৎস পর্যালোচনা করলেই এই তরঙ্গের খেলা 
অনুভব করা যাবে । এক এক ছাঁবর ক্ষেত্রে আলোর মধ্য গদয়ে 
যে তরঙ্গ 'নাক্ষপ্ত হয় তা আর একটি ছাঁবর ক্ষেত্রে 'নাক্ষপ্ত 
তরঙ্গের সঙ্গে পৃথক । অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি এক একটি ছবির 


সক্ষমজগতে যোগদর্শন ৬৯ 


ক্ষেত্রে এক এক ধরনের । এবং লেখকের তন্তৰ সত্য বলেই যা স্হূল 
ছাঁবতে ফোটোঁন জগতের সংক্ষত্ন সত্তায় তার প্রাতফলন লেখকের দেহ- 
জাত উধর্ধগাত শান্ততরঙ্গের সঙ্গে সমান্তরাল হবার জন্যই ফুটেছে। 
এক্ষেত্রে ভাবষ্যদ্বাণীও র5শতণ্তব অনুযায়ী ড৫৬০121)500-এর 
সমান্তরাল অবস্হান হেতুই হয়ে থাকে । জগতের স্হুল দৃশ্যের 
অন্তরালে সূক্ষত্র একটা ড15০0905 জাতীয় সত্তা আছে, যেখানে 
জীবের দেহানুপাতক তীঁড়তাফ্রকোয়োন্সি ছাঁবর আকারে তাঁকে 
অঙ্কন করে রাখে । সেই আঁঙ্কত চন্রাটরও ীনজস্ব একটা 
ফ্রিকোয়োন্স আছে । মানুষের দেহের মূলাধারস্হ শান্তর আরোহ 
পর্যায়ে বশেষ ধরনের পফ্রুকোয়োন্স ষখন সেই সংক্ষন্ন চিত্রের 
ফ্রকোয়োন্সর সঙ্গে সমান্তরাল হয়, তখন জৌবিক বা মানাঁসক 
'ক্লয়াকলাপসঞ্জাত 'ফ্রকোয়েন্সির: প্রক্ষেপণ তাকে জাগাঁতিক সুক্ষ 
সন্তার যেভাবে 'নাক্ষপ্ত করে, সেই প্রাক্ষিপ্ত ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে 
কোন ব্যান্তর দেহাভ্যন্তরস্হ শান্ত-তরঙ্গ সমান্তরাল হলেই 
অদশ্য সেই ছাব সে দেখতে পায়। অদৃশ্য এই ছবিগ্ল 
জশীবত মানুষের ক্ষেত্রে হয় ভবিষ্যৎ হয়ে ফ্‌টে আছে নয়তো 
তার অতঈতে ফুটে থাকা কর্মের চিন্রস্বরূপ আঁঙ্কত হয়ে আছে। 
ইহজশীবনের অতীত চিন্রও সেখানে ফুটে থাকে । পূর্বজন্মের 
অতাত চত্রও ফুটে আছে । ইহজীবনের অতত 'চন্র যাঁদ ব্যান্তর 
স্মাতিতে জীবত থাকে তাহলে সে চিত্র দেখে তাকে কিছ বল! 
গেলে ?তাঁন তাতে আস্হা স্হাপন করেন । কিন্তু পূর্বজন্মের ছবির 
কথা তাঁর বি*বাস নাও হতে পারে। ভাবিষ্যং সম্পার্কত কথাও 
বশ্বাস না হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা বাস্তবে পাঁরণত 
হচ্ছে । ভাবব্যদ্বাণ যাঁদ ফলে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ 
তাকে এক ধরনের দৈবশান্ত সম্পন্ন বান্ত বলে মনে করতে 
আরম্ভ করে, এবং বন্তাকে সাধকের আসনে বাঁসয়ে পুজো দিতে 
থাকে। কিন্তু এর অন্তরালে যে একাট আতি সুক্ষ, বৈজ্ঞানিক 
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প্রথা কাজ করছে সে সম্পর্কে মাথা ঘামাবার ক্যেন প্রয়োজনই বোধ 
করেনা । 

শুধু মহাীতোষবাব নন, তাঁর বৌঁদ শ্রীমতী স্মাতিকণা 
চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এই ভাঁবিতব্য অদ্ভুতভাবে লেখকের সক্ষত্র 
চেতনাতরঙ্গে এক সময় ধরা পড়েছিল । এক সময় তাঁর একমান্র 
মেয়ে বুবাই সম্পর্কে তান অত্যন্ত চিন্তায় ছিলেন। মেয়ের 
ভাগ্য সম্পার্কত একাঁট ফলাফল তখন দোদ:ল্যমান অবস্হায় চলছে । 
একাঁদন 'মসেস চ্যাটাজর্ট লেখককে বললেন, প্রফেসর সরকার, 
একবার দেখবার চেষ্টা করুন না ?ক হবে 2 

লেখক বললেন, চেষ্টা করব । তবে কখন কিভাবে যে এ-সব 
চিত্র মাঁস্তচ্কস্নায়ূর তরঙ্গে ছাঁবর আকারে দেখা দেবে বলা দুন্কর । 
যাঁদ অকস্মাং কখনও সে চিত্র ফুটে ওঠে, বলব। আশ্চর্য! 
দু'একাঁদনের মধ্যেই লেখক যে ছাঁব দেখলেন সে আর এক অদ্ভূত 
ধরনের ছবি--ষে ছবিকে প্রতীকী আখ্য। দেওয়া যেতে পারে, 
অথণৎ প্রতীকী ভাঁবধ্যৎ, 55100009110 £00015. লেখক দেখেন, 
মেয়ের যে সুখবরের জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে আছেন, সে খবর 
এসেছে । মেয়ে লাফাতে লাফাতে 1সশাড় বেয়ে উপরে উঠছে । মা 
দাঁড়িয়ে । মেয়ে গিয়ে সখবর দিতেই তিনি চারাঁদকে মুখ ঘোরাতে 
ঘোরাতে থুত্ ফেলতে লাগলেন । মিসেস চ্যাটাজকে লেখক তাঁর 
দেখা ছবির কথা বললেন। তান বললেন, সে ক কথা! মেয়ের 
সুখবর পেয়ে আম থুতয ফেলবো কেন 2 

তখনও মিসেস চ্যাটাজ+ জানতেন না যে, সেই সুখবরকে কার্যে 
পরিণত করার জন্য কি দুঃসহ সমস্যার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগুতে 
হবে। প্রকৃতপক্ষে এই সুখবরাট আসাই 'ছল প্রায় অসম্ভব 
ব্যাপার । কিন্তু সেই অসম্ভবও একেবারে শেষ মুহূর্তে সম্ভব 
হয়েছে । কিল্তু তাকে শেষ পাঁরণাঁতিতে টেনে নেবার জন্য যে চেষ্টার 
দরকার সেই চেম্টাটকয করতে গিয়ে মিসেস চ্যাটাজ+ একেবারে 
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হিমাসম খেলেন । “সুখবর তার শেষ পাঁরণাঁত পেল একেবারে 
৪1610) 100:-এ 1 যেন পাঁণপথের যদ্ধ জয় করে ক্লান্ত 
বিধবস্ত তখন মিসেস চ্যাটাজর্ঁ। জয়ের আনন্দের সঙ্গে মিশে 
আছে অবসাদ । বললেন, ওহ. ! আপনার সার্থক দেখা অধ্যাপক 
সরকার । আমার একেবারে জেরবার হয়ে গেছে। 'তীতাঁবর্ত 
হয়ে থুতুই ছিটোতে হয়েছে । 

সুক্ষ জগতের এই রহস্টাই অদ্ভুত। যাঁদও ভূত ভবিষ্যৎ 
সম্পাঁকতি ছাব অ৪%]16780:-এর ভাত্ততেই কাজ করে, তবু 
এই সব তরঙ্গ অনেক সময় এমন সব 95000115 01০091:5 ছুড়ে 
দেয়, যেগুলি রীতিমত হে'য়ালী। ফ্রয়েড স্বগ্নতত্তর বিশ্লেষণ 
করতে গিয়েও আধক।ংশ ক্ষেত্রেই বন্তব্যকে প্রতনকের মাধামে 
প্রকাঁশত হতে দেখেছেন । সেই ফ্রয়েডীয় দশশনের ভীত্ততেই 
কাব্যে ও ফিল্মে প্রতীকময় আঁধিবস্তুবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে । 
টি, এস. এাঁলয়টের কথায়-_মনের আকাঙ্ক্ষা চেতনার প্রহরীকে 
এাঁড়য়ে বার হবার সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে । সেই ছদ্মবেশ অদ্ভূত 
$5901910. আমরা যাকে দৈবীজগতের ক্রিয়াকলাপ বলে মনে 
কাঁর, তাও আনেক সমর অদ্ভুত প্রতনকের ছাবতে আত্মপ্রকাশ করে, 
যেমন হয়োছল মিসেস চ্যাটাজরঁর ক্ষেত্রে। তবে এই হে'য়ালী 
অত্যন্ত বোঁশ রকমে কাজ করে প্রতীকময় ভাষাতে, যে কথা 
বর্তমান অধ্যায়ের পরেই আসছে । বর্তমান অধ্যায়ের বন্তব্য হল 
জীবাআার স্বচ্ছ সন্তায় জাগাঁতক সমান্তরাল স্বচ্ছতায় প্রাতফাঁলত 
চিত্র দর্শন-_যে স্বচ্ছ সত্তাকে তিব্বতী লামারা স্বচ্ছপাথর বলে 
বর্ণনা করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছেন । 
কারণ, এই দর্শনক্ষমতাকে তাঁরা ভাগবৎ ক্ষমতাপ্রসূত বলে মনে 
করেন এবং একে গহ্যতত্তৰ (301210০ [070160£6 ) 'হসেবে 
সাধারণ মান্‌ষের দৃষ্টির অগোচরে রাখতে চান । কিন্তু বর্তমান 
লেখক একে আঁধমনোঁবজ্ঞানের একাঁটি সমনক্ষাক্ষেত্র বলেই মনে 
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করেন। আঁধমনো বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে যে-সব বিষয়ের উপর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তা হল--61529055 (কোন হীন্দ্য়গ্রাহ্য 
মাধ্যম ছাড়াই 'নার্দ্ট লক্ষ্যে চিন্তাতরঙ্গ ছাঁড়য়ে দেওয়া) 
০1815052178 ( মানুষের কাছে অজ্ঞাত ঘটনা সম্পর্কে অতীপীন্দুয় 
জ্ঞান) চ55০18070605 (কোন অদৃশ্য ব্যান্ত বিষয়ে তার ব্যবহৃত 
সামগ্রী দেখে তার সম্পর্কে বলা), 6:5-1:5009£1716101 (এতে 
অতীত ও ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে বলা যায় ) চ55০1,011176515 ( মানাঁসক 
শীল্তবলে বস্তু নাঁড়য়ে দেওয়া )[6160019800) (এক জায়গা 
থেকে আর এক জায়গায় স্হানান্তারত করা ), [8৮109601011 
(ভাঁম থেকে উধের্ব ওঠা ) চ53য০1710 1)62110£ ( আত্মশীন্তুবলে 
রোগ নিরাময় করা ) 1196611911596101% € শন্য থেকে ইচ্ছাশান্ত 
বলে বস্তু তৈরী করা ) 0৫৮ ০£ 0১০ ৮০৫5 0:01০00 ( অর্থাৎ 
স্হূল দেহ থেকে সক্ষম সত্তাকে বাচ্ছন্ন করে আকাশপথে 
পারক্রমা ।। এ-সব তত্তৰ নিয়ে পাশ্চমী জগতেও আজ তোলপাড় 
ঘটে যাচ্ছে । কিন্তু কোথাও তাঁদের এমন ব্ুটি রয়েছে, যে জন্য 
অলৌকিক কতকগুলি আঁভজ্ঞতা হলেও তার যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক 
'ভীত্ত ' তা তাঁরা ধরতে পারছেন না। আবার এই অলোক 
ক্ষমতাগ্ীলকে ব্যবহার করে কেউ কেউ বা রীতমত প্রতারণা করবার 
চেস্টা করছেন, বা মহাপুরুষ সেজে প্রতারণার পথ ধরেছেন । 
অধুনা ইউরোপাীয়রা প্যারাসাইকোলাঁজর নামে যে জগতে 
প্রবেশ করে দিশেহারা অবস্হাতে আছেন সে অবস্হা ভারতণয়রা 
অনেক আগেই আধিগত করেছিলেন । এবং মূল লক্ষ্যে পেশছানোর 
ক্ষেত্রে এগাঁল যে একধরনের অন্তরায় তা বুঝে বহ7 পূর্বেই এসব 
পরিত্যাগ করোছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল সত্যকে জানা । বিশ্বের 
উৎস কোথায়, সত্য কোথায়, তা জানার জন্যই তাদের আভযান্রা। শেষ 
পর্যন্ত সেই সত্যকে তারা জেনেছেন এবং আবিজ্কার করেছেন যে, 
সবই সত্য, জীব, অজীব, সব। অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে 
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অর্থাৎ স্হালতার খোলস খুলে ফেললে নিত্য ও আঁনত্যের 
মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। িল্তু সে-সব কথা থাক। যে কথা 
বলা হচ্ছিল তাই বলা যাক । অর্থাৎ দৈবী-ভাষার জগতে প্রবেশের 
পূর্ব পর্যায়ে দৈবদর্শনের জগতের কথা । প্রতীকময় দৈবীভাষার 
জগতে প্রবেশ করার আগে অদ্ভূত এক দৈবীদর্শন হয় যে দৈবী 
দর্শনের কথা শ্রীমতী সাবতা সরকার, মহীতোষ চট্টোপাধ্যায় ও 
মিসেস চ্যাটাজঁর প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন । এ বাপারে লেখকের 
আরও চমকপ্রদ আভিজ্ঞতা হয়োছল শ্লীষুন্ত রথশন রায় প্রসঙ্গে । 
শ্লীযুন্ত রায় থাকেন টালগঞ্জ-হাউীসং এস্টেট, নেতাজী সুভাসচন্দ্ 
রোডে । 

ভদ্রলোকের সঙ্গে পারচয় বহুদন । সরকারণ চাকুরে । ভারত 
সেবাশ্রম থেকে দ'ঁক্ষিত। বেহালা হাঁরভান্ত প্রদ্ণায়নন সভায় 
লেখকের একাঁট বন্তুতা শুনে ভারত সেবাশ্রমে বন্তুতার ব্যবস্হা 
করেন । তাঁর ধারণা, অধ্যাত্জগতে লেখকের কিছ: প্রবেশাধিকার 
হয়েছে । প্রায়শই লেখকের কাছে আসেন । চাকাঁরতে পদোল্লতি 
অবশ্যই প্রয়োজন, অথচ হচ্ছে না। একাদন লেখককে বললেন, 
দেখুন না, কিছু যাঁদ চোখে পড়ে । এই চোখে পড়া 1বদ্যা্টিই 
লেখকের জানা নেই, কাকচাঁরন্রই বলুন আর জ্যোতিষশাস্তই বলুন । 
লেখক বললেন, আম তো ছু জানি না, যাঁদ কখনও চোখে পড়ে। 

আশ্চর্য, একাঁদন রাীন্রবেলা বসে লেখক দেখতে পেলেন, মাঝারি 
উচ্চতার কৃষ্ণবর্ণ এক ভদ্রলোক রথীনবাব্‌কে বাঁ পাশে নিয়ে যেন 
1সশড় ভেঙে লেখক যে ঘরে বসেন সেখানে উঠছেন । সঙ্গে সঙ্গে 
একাট শব্দও কানে ভেসে এল- 6৮:০০) 6১166, 61:56. লেখকের 
অন্তস্তল থেকে সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ব্যাখ্যা চলে এল 
ছাঁবাঁটর, অথণৎ, রায় যে পদোন্নাতি খঃজছেন, অনুরূপ বর্ণনার 
ভদ্রলোকের সাহায্যেই তা পাবেন। এবং তন মাসের মধ্যেই তা 
হবে। দ্বিস্তর িশীড়র ধাপ ভেঙে [তান উপরে উঠেছিলেন, 
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সুতরাং এমন আঁফসে তাঁর প্রমোশন সহকারে বদ্দীল হবে যে- 
আঁফসে 'ছ্িস্তর 'সশীড় ভেঙে উঠতে হয় । তাঁন সাধারণত প্যাণ্ট 
আর হাওয়াই শার্ট পরতেন। কিন্তু সিশড় 'দিয়ে ওঠাকালে তাঁর 
গায়ে ছিল বিশেষ ধরনের 8160102). 

অকস্মাৎ পরাদন রথাীনবাব এসে হাঁজর । লেখক তাঁকে 
বললেন, এমন কোন লোকের সঙ্গে আপনার পাঁরচয় হয়েছে 2 তান 
অবাক হয়ে বললেন, আপাঁন জানলেন কি করে ? কেউ জানে না। 

লেখক বললেন, এই লোকের সাহায্যে তন মাসের মধ্যে 
আপনার প্রমোশন হবে । এই ধরনের পোশাক আপনাকে পরতে 
হবে। বিতর িশড় ভেঙে উপরে উঠে আফসে বসবেন। 
রথনীনবাব; বললেন, গোপনে পরনক্ষা দিয়েছি । কেউ জানে না। 
তিন মাসে রেজাল্ট বেরুবে । পাস করতে পারলে প্রমোশন । আর 
আপাঁন যে ধরনের আঁফসের কথা বলছেন তা একমাত্র বেহালাতেই 
আছে। 

আশ্চর্য! তিন মাসের মধ্যেই সেই 'নীার্দ্ট আঁফসে 'দ্বিস্তর 
সিশড় ভেঙে বর্ণনান্গ পোশাক পরে রথাীনবাবুকে পদোন্নাত 
নিতে হল। 

এর পর অকস্মাৎ আর একাঁদন রথাীনবাবূকে লেখক দেখলেন, 
সেই ভদ্রলোকের পাশে আবার তাঁর ড় বেয়ে উপরে উঠে 
আসছেন। ?সশড়র ধাপছশট। একটা অতীীন্দ্রয় অনুভূতি লেখককে 
যেন বলে দল, ছ'মাসের মধ্যে রথীনবাবূর আবার প্রমোশন হবে । 
ঠিক তাই । ছ'মাস পরেই আবার তাঁর প্রমোশন হল । যে তত্তেবর 
ভাঁত্ততে জার্গাতক সক্ষন্ সত্তায় মানুষের জৈব ও মানাঁসক চিন্তা- 
তরঙ্গ প্রক্ষেপ সৃষ্টি করে, চিত্র অগকন করে, এও যে ঠিক সেই 
তত্ত্বের ভীত্ততেই হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । উপরোন্ত 
তত্ত্ব শুধু দর্শন সম্পকে যুক্ত নয়, শান্তর এই উত্থান পর্যায়ে 
মানুষের মধ্যে এর ফলে একধরনের শান্তও জন্মে । যাকে বলা যায় 
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/11101০5 বা ইচ্ছাশান্ত । সেই ইচ্ছাশান্ত প্রয়োগ করে অনেক 
কিছুই করা যায়। এর ভূর ভুঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছেন 
উরি গেলার। (পাঁরশিষ্টে চিন্র দ্রষ্টব্য) 
ইচ্ছাশন্ত প্রয়োগে যে এমন হতে পারে, এটা লেখক পরণক্ষা 

করে দেখেছেন। এই ইচ্ছাশান্তই ভারতশয় সাধ্সন্তদের করায়ন্ত 
আছে বলে হাজার হাজার লোক তাঁদের সান্নধো আসার জন৷ 
ব্যাকুল হয়ে থাকেন। তবে ইচ্ছাশান্ত জার্গারত হয়েছে এমন 
সাধূসন্তের সংখ্যা কম, কদাচিত দেখা যায়। চল্লিশ বছর পদ্মাসনে 
বসে হৃষীকেশে সাধনা করেছেন, এমন এক সাধুর সঙ্গে দেখা 
হয়োছল বেহালায়। সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় 
সামন্ত। কিন্তু এই চল্লিশ বৎসরে মানুষের স্হূল দেহবন্ধনের 
অন্তরালে যে 'অনন্ত অসীম” বিরাজ করছে, তার কোন সন্ধানই 
1তাঁন পানান। অথব তাঁর শিষ্য সামন্তের অভাব নেই । এ ধরনের 
অপদার্থের সংখ্যা কম নেই । যাকে এরা আত্মতত্তবর বলেন, সেই 
আত্মতত্ত্র বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এদের কারোরই নেই । না থাকার 
কারণ, শাস্ত্বাক্যের প্রাতি নিরভেজাল আত্মসমর্পণ এবং প্রশ্ন করার 
স্পর্ধাহীনতা । মানুষ নীজেই যে এক ধরনের শ্রষ্টা, ভগবান 
অপেক্ষা সে কোন অংশে কম নয়, একথা তারা জানে না। 
রবীন্দ্রনাথের “ভাষা ও ছন্দ কাঁবতায় বাজ্মীক সম্পর্কে ব্রহ্মার 
বস্তব্য যে কতদূর সত্য, সাধারণ মানুষ তাতো বোঝেই না, 
সাধৃসন্তরাও বুঝতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বুঝোঁছিলেন বলেই 
লিখেছেন £ 

'যা রঁচিবে তাই সত্য তুমি 

কাব তব মনভূঁম 

রামের জনম স্হান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন ।, 
সাঁতা সাঁত্য কাব যাঁদ মানসক্ষেত্রে রামায়ণকাহনশ তোর করেন, 
জাগ্গীতক সূক্ষনন সততায় জীবন্ত হয়ে তা ফুটে থাকতে পারে। 
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প্রীতাঁট মানুষের প্রাঁতাঁট চিন্তাই জাগাঁতক সুক্ষ সত্তায় ত্র হয়ে 
ফুটে আছে, খারাপ চিন্তাই হোক, আর ভাল চিন্তাই হোক। 
শান্তজাগরণপ্রয়াসী ব্যান্তরা অনেকেই তাই চৈতন্যসত্তাকে উত্তোলন 
কালে নানা ধরনের ছবি দেখে থাকেন_ যে ছবিগুলো তাদের কাছে 
অদ্ভুত হে'য়ালনীর মত মনে হয়। এর কারণ, তাঁরা নিজেরা এধরনের 
কোন চিন্তা কখনও করেছেন বলে তাঁদের মনে পড়ে না। যে 
পটভূমিতে এই দর্শন হয় তা দর্পণসদৃশ । সেই স্বচ্ছদর্পণ সদৃশ 
অবস্হাকেই লালন ফাঁকির বলেছেন 'আর্শনগর' আর ?তব্বতী লামারা 
বলেছেন 'স্বচ্ছপাথর? । 

এই স্বচ্ছ পাথরে বা আর্শিনগরে যে শুধু জীবের তরঙ্গজাঁনত 
প্রাতিফলনই দেখা যায় তা নয়, স্হৃলদেহান্তে জবাত্মার অবস্হানও 
হয় এই সক্ষনত্ন জগতে । ফলে এই আর্শিনগরে যাদের প্রবেশাধকার 
হয়েছে, তারা স্হূলদেহ শেষে মানুষের সূক্ষত্ন আস্তত্বও সেখানে 
দেখতে পান। এক্ষেত্রেও অদ্ভূত এক তন্ত্র কাজ করে। এ তত্ত্ব 
সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়।কবহাল রয়েছেন ভারতীয় অধ্যাত্ীবদেরা । 

ভারতীয় অধ্যাত্ব পুরুষেরা পরমাত্মার উপর ছাঁটি (কারো মতে 
পাঁচাট ) আবরণে আবদ্ধ জীবরপে স্বতন্ত সত্তার কজ্পনা 
করেছেন । ঘটনাটি এই ধরনের- শন্যাস্হত শান্ত স্বভাবগুণে 
বিস্ফোরিত হলে নান। তরঙ্গে গোলাকার (কিছুটা ডম্বাকীতি ) 
অবস্হায় ছাঁড়য়ে পড়ে। ভারতীয় আধমন্োোবিজ্ঞানে বা তল্মমতে 
এই বিস্ফোরণের ফলে সম্প্রসারণশনীল আকৃতি গোলক একান্নাট 
কোয়াণ্টাম পদ্ধাঁততে অর্থাৎ ধাপে ধাপে ছাঁড়য়ে পড়ে । একান্নতম 
ধাপে শান্তর ফিকোয়েন্সিহেতু তা অণুর বা পরমাণুর রূপ নেয়। 
তাদেরই পারস্পীরক যোগাযোগে স্হুল বস্তুসত্তার উদ্ভব হয়। এই 
বস্তুসন্তা তার শেষ ভাগ থেকে আবার উৎসে ফিরে যাবার জন্য 
স্বাভাঁবকভাবেই তৈরি হয়, অর্থাৎ বিস্ফোরণের শান্ত ষখন শেষ 
হয়ে ধায় তখন স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের টানে দ্রুত অভ্যন্তরমূখী 
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হয়, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ০6170102621 10:০৪ নাম দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু জগতের গোলাকার পাঁরাধির প্রান্তভাগে ইতিমধে; 
স্বাভাবকভাবেই জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে যে 
বাদ্ধর বিকাশ ঘটে তাতে মনূবা জাতীয় জীব আত্মপ্রকাশ করে । 
তারা স্হুলজগং ০200210661 €010-এর টানে লয় প্রাপ্ত হবার 
আগেই আপন আন্তর সত্তায় জগতরহস্যের মুল সূত্র ধরতে পেরে 
জেনে যায় যে, জগতে প্রত্যেকাঁটি পদার্থের মধ্যেই জগত্রক্মাণ্ডের 
লীলা স্তব্ধ হয়ে আছে । শাীস্তর 'বচ্ছরণ হলে সেই ক্রিয়া আবার 
ফটে ওঠে! মানুষ দেহতত্তেের মধে: সেই সত্য আ'বচ্কার করে 
জগতের উৎসের সন্ধান পেয়েছে, ষে সত্য সন্ধানের কাহিনন বর্তমান 
পুস্তকের দেহতত্তর অংশে লেখক বিবৃত করেছেন । 

অণুপরমাণু থেকে জীব ও মানুষ সন কিছুতেই জগৎসৃষ্টি 
প্রীপ্নয়ায় নানা স্তর ভেতরের শূনাতাকে মাবারত করে আছে । 
এই আবরণ একে একে সরে গেলে ভেতরের অনন্ত শূন্যতা তার 
স্বরূপে ফিরে যায়। যেমন পেয়াজের শেষ খোলা সরে গেলে 
অন্তস্হ শূন্যতা বাইরের শন্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলে যায় । 

উন্তমতে শক্তির একান্নতম ধাপে জগৎ । দেহতত্ত্বে এই একাম্ন 
ধাপ সপ্তস্তরে বিভক্ত । এর মধে স্হূল থেকে সক্ষম বস্তস্তর রয়েছে 
ছ'টি। তার তন্মান্র সূক্ষনাতিসূক্ষনন অন.করণ রয়েছে সপ্ততলে ৷ 
সপ্ততলের শেষ পর্ধায়ে ব্রন্গরন্ধে্ কিছুই নেই, রয়েছে শুধু 
মহাশূনাতা । স্হূলতা হল তরঙ্গের হেরফের হেতু । সূক্ষন্তাও 
তাই। যত স্হূল, £60096)05 তত কম। যত সক্ষম 
ফ্রকোয়ৌোন্স তত বোশ। আলোর নার্দন্ট "ফ্রুকোয়েন্সি যেমন 
দৃশ্যমান, আতীরিন্ত ফ্রিকোয়েন্সি তেমনই অদশ্ায। তেমনই বন্তুসত্তার 
ক্ষেত্রেও নীট একাঁট 'ফ্রকোয়েন্সিই বস্তু রূপে িবরাজমান, বেশি 
হলে সুক্ষ অবস্হায় স্হিতিমান যা স্হৃলদ্াষ্ট দ্বারা দর্শনযোগ্য 
নয়। জীবের ক্ষেত্রে এই 'ফ্রিকোয়োন্স তার কামনা ব৷ বাসনা । যত 
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কামনা বোঁশ, ততই তার 'ফ্রিকোয়োন্সি স্হূল, ততই সে স্হূলতার 
ভারে আচ্ছন্ন । এই ক্ষেত্রে জগতের মধ্যে জীবকে ব্যাখ্যা করলে 
তাকে সাগরে নিমজ্জত একটি জাহাজ বলে প্রতনয়মান হবে। 
মালপূর্ণ জাহাজের আঁধকাংশই জলের নিচে থাকে । জাহাজ 
হালকা হলে একমান্্র নিচের অংশ ছাড়া আর সব অংশ উপরে থাকে। 
মানৃষের ক্ষেত্রেও তাই। যত তার কামনাবাসনার ভার ততই তার 
নিমজ্জন, ষত কামনাবাসনা কম; ততই তার লঘুতা । লঘ:তা হলেই 
তার উচ্চমার্গ বা স্তর। ডায়াগ্রাম আঁকলে ছাঁবাঁট দাঁড়াবে 
এইরকম £ 





ত্র অনুসারে প্রথম দিকের মানুষ কামনা-বাসনাভার্ত। ফলে 
জগৎসমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে আছে । মূত্যুর পর জগৎ পর্যায়ের প্রথম 
স্তরে সে ঘোরাফেরা করে, অর্থাৎ মূলাধার স্তরে । দ্বিতীয় পর্যায়ের 
মানুষের বাসনাকামনা আর একটু কম। মৃত্যুর পর তার দেহের 
সূক্ষর অংশ কামনাবাসনার তুলনামূলক লঘুতহেতু স্বাঁধজ্ঠান 
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পর্যায়ে ভাসমান থাকে । তৃতীয় পর্যায়ের মান্ষ, অর্থাৎ যার 
কামনাবাসনা আরও কম, মৃত্যুর পর তার সুক্ষ দেহের লঘতা 
আরও বোঁশ। সে তার সূক্ষয় দেহে সঙ্গে সঙ্গে তৃতায় স্তরে হালকা 
হয়ে ভাসতে থাকে । ভারতীয় শাস্ত অনুযায়ী এই তিন স্তর 
পর্যন্ত পার্থ জগতের আভিকর্ষ অত্যন্ত বেশী । ফলে এই সব 
স্তর থেকে সক্ষয় দেহগ্ীল আত তাড়াতাঁড় পাঁথবীতে নেমে এসে 
জন্ম নেয়। এসব আত্মা জলভরা মেঘের মত বোঁশক্ষণ ভাসমান 
থাকতে পারে না। জলভরা মেঘ যেমন বাঁন্ট হয়ে ঝরে পড়ে 
তেমনই কামনাবাসনার ভার ঘনীভূত হয়ে অজ্পাঁদনের মধোই 
এই ীতন স্তরের আত্মাকে ভার করে তোলে । পুনরায় তারা 
পৃঁথবীতে ঝরে পড়ে অর্থাৎ নতুন করে জন্ম নেয় ৷ চতুর্থ পর্যায়ে 
যারা ওঠে তারা অনেকটা কম কামনাবাসনা দ্বারা আক্লান্ত। এরা 
চতুর্থ স্তরে বেশ কিছু দন রাজ করে। এখানে অনেকটা 
শান্তভাবে থাকে । ীকল্তু তৃতীয় পফায় পর্যন্ত নিম্নস্তরের 
আত্মারা স্হৃলদেহের অভাবে কামনাবাসনা দ্বারা পীঁড়ত হয়ে কষ্ট 
পায়। চতুর্থ পর্যায়ে যে আত্মা ষেতে পারে ( আত্মা মানে সক্ষম 
দেহ) সে কিছুদিন শান্তিতে থাকার পর অবচেতন কামনাবাসনা 
পুনরায় ফুটে উঠতে থাকলে, সংক্ষত্ন দেহে ভারপ্রাপ্ত হয় ও 
অবশেষে জলভরা মেঘের মত একাঁদন নচের দিকেই ঝরে পড়ে । 
পণ্চম ও বষ্ঠ তলে সাধারণত সাধুসন্তপ্রকৃতির লোকদেরই দেখা 
বায়। এরাও একাঁদন পৃথিবীতে নামেন_তবে বিলম্বে, কারণ, 
এদের মধ্যে সূক্ষত্ন কামনাবাসনা এত সক্ষনাতিসূক্ষর্ন বীজ আকারে 
থাকে, যে, তা ফুটে উঠতে সময় লাগে। সপ্ততলে জ্যোতির্ময় 
আকারে ছু প্রাণী দেখা যায়, সম্ভবত এরাই পাঁথবীতে 
1হন্দুদের মতে ঈশবরের অবতার হিসেবে অবতরণ করেন। 
জীবাত্মা খুবই ছোট বলে অনেকে মনে করেন। কারো মতে 
ঙ্গুজ্ঠ প্রমাণ, কারও মতে অনতুল্য। আসলে জীবাত্। স্হূল 
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দেহেরই পাঁরমাণস্বরূপ । এ হল এক ধরনের সক্ষত্ন পরমাণু 
দয়ে তোঁর_বজ্ঞান যাকে 15509015510) নামে আঁভাঁহত করতে 
চায়। এই ধয়াকীতি সূক্ষয পদার্থ স্হুল নজরে দ্ট হয় না। 
ওজনে হালকা । মৃত্যুর পর জল যেমন ডুবন্ত দেহকে ঠেলে ওপরে 
তোলে তেমনই কোন একটা কু যেন সেই সূক্ষয় সত্তাকে ভাসমান 
করে উপরে তুলে দেয় । কামনাবাসনা যার ঘত কম তার সক্ষত্ 
দেহ ততই লঘন, এবং মৃত্যুর পর লঘুতার পাঁরমাণ হিসেবে 
এক এক জন এক এক স্তর প্রাপ্ত হয় । কেউ যাঁদ তার মূলাধারস্হ 
সপ্ত শান্তকে সুক্ষ বায়ুর দ্বারা তাঁড়ত করে স্তরে স্তরে উধের্ব 
উঠাতে পারেন, তবে তিনি সেই সেই স্তরে কখনও কখনও 
সুক্ষনাত্মাসমূহের তরঙ্গের সমান্তরাল পর্ধায়ে এলে তাঁদের দেখতে 
পান। বর্তমান লেখকের এমন দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। 
যোগসাধনকারন ব্যান্ত জ'বাজ্মার দর্শন পান বাঁভন্ন স্তরে এইভাবে £ 
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কোন শীন্ত উত্তেলনকারা ব্যান্তু মূলাধারস্হ শান্তকে যে স্তরে 
ওঠান সেই স্তরের আনুপাতিক যে তরঙ্গ তা তাঁর মাঁস্তজ্কস্নায়ূতে 
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আলোড়ন সাঁন্ট করে সেই সেই 'ফ্রিকোয়েন্সির সমান্তরাল 
ফ্কোয়োন্সির 'বাভন্ন স্তরের সংক্ষতরদেহী প্রাণীকে তাঁর তৃতীয় 
নয়নে অর্থাৎ মাঁস্ত্কতরঙ্গে টি. ির পর্দায় দেখা ছবির মতন 
ফ্যাটয়ে তোলে এবং সূক্ষত্র দেহের যে আঁস্তত্ব আছে বর্তমান 
ইউরোপায় পাশ্চাত্য প্যারাসাইকোলাঁজ 'বাঁভন্নভাবে তার সন্ধান 
পেয়েছে । এবং দেহের উধের্ব অদৃশ্য সেই সত্তা ষে আলোর তরঙ্গ 
[হসেবে ফটোর চোখে ধরা পড়ে-_কার্নয়ান ফটোগ্রাফ বা 
কাঁলিয়ান ফটোগ্রাঁফ 'নাশ্চন্তভাবেই সেই সক্ষত্ন সত্তার আঁস্তত্বকে 
প্রমাণ করেছে । ( কভারের 'পছন 'দকের ছাঁব দ্ুষ্টব্য )। 


গপ-ষ্ম অধ্যাম্ত 
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দেহতত্তেবর কথা আগেই বলা হয়েছে । দেহতত্তেৰ মূলাধারস্হ 
শান্ত কোন্‌ কোন স্তরে উঠলে কি দক রঙ ও দৃশ্য দেখা যায়, তাও 
বর্ণনা করা হয়েছে। এই দর্শনপর্যায়ের চিন্র আকস্মিক দর্শন রূপে 
দেখা দেয় মাঝে মাঝে নিম্নস্হ তিনাঁট পর্যায়ে (মূলাধার, স্বাঁধম্ঠান 
ও মাঁণপুরে )। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই এই দর্শনগ্াল হয় পার্থব 
দর্শন-_[51230,5 ধরনের । কখনও কখনও কছ; অলো'ীকক 
ছবি উপক দিয়ে উধর্ব স্তরের প্রাতি আগ্রহ সৃছ্টি করে। নানা দর্শন 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হতে থাকে অনাহত চক্তমণ্ডল থেকে আজ্ঞা চর 
পর্য্ত। এ-সময়ের দর্শন সাধারণত আকাশে 'স্হত গ্রহগ্রহান্তর 
ও জগতের সংক্ষন্নতলে অবাঁস্হত সক্ষন্নাত্মাদের । মাঝে মাঝে কিছু 
কিছ দৈবীসত্তার সাক্ষাংৎও মেলে । এরা জীবন্তরূপে প্রাতভাত 
হলেও সিনেমার পর্দায় দেখা ছাঁবর মত, যথার্থ রক্তমাংসের জীব 
নয়। ফলে এদের অস্তিত্ব অপরের কজ্পনাপ্রসৃত তরঙ্গাবক্ষেপ 
হেতু কিংবা দর্শকের সংস্কারের প্রক্ষেপহেতু তা বলা কষ্টকর । 
পকল্তু এই সময় মাঝে মাঝে সুমধুর নানা গন্ধ নাকে এলে ও নান। 
শব্দ শ্রুত হলে বিভ্রান্তি জন্মে। তখন এ দর্শনকে মিথ্যে বলে 
মনে হয় না। এই দর্শন অত্যন্ত বিরল হয়ে আসে সপ্ততলে 
ওঠার পর। এর পর চৈতন্যশন্তি যখন মেরুদণ্ডপথে সহম্ত্রারের 
বৃত্তমশ্ডলে আনন্দলোকে অর্থাৎ 'বন্দুর বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে 
তখন জ্যোতি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। এসময় শান্ত 
জাগরকেরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে যান। দর্শন না হবার জন্য তাঁরা 
ভাবেন যে, তাঁদের সাধনায় 'িঘদ ঘটেছে । বস্তুতপক্ষে তাঁদের 
যে উন্নাত হচ্ছে এ কথাটা তাঁরা বুঝতে পারেন না। যতক্ষণ 
দর্শন ততক্ষণ অলৌকিক বলে যা ছুই মনে হোক না কেন-- 
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আসলে তা একধরনের সীমাবদ্ধতা । যখন দর্শন হারিয়ে 
জ্যোঁতির্মণ্ডলে প্রবেশ করা যায় তখন 'নর্গণ শূন্যতার কাছাকাছি 
চলে যাওয়া যায়। এই জ্যোতিকে অনেকে সেইজন্য ঈশ্বরের 
জ্যোতি বা বিভূতি বলে বর্ণনা করেছেন। ধকছাঁদন এই 
জ্যোতির্ম্ডলে ঘোরাফেরার পর শাক্উত্তোলক নিজেরই মধ্যে 
দৈবী ক্ষমতা অনুভব করতে পারেন। তখন কোন মানুষের ভূত- 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দেখার জন্য যোগাসনে বসে জগৎসন্তার সূক্ষত্ 
অংশে জীবকর্মফল প্রাক্ষপ্ত ছবি দেখার প্রয়োজন হয় না। চোখ 
বুজলেই__ একধরনের দৈব ভাষা প্রতকের মাধ্যমে যেন কথা 
বলতে আরম্ভ করে। এট যথার্থই দৈবীসত্তা প্রোরত কোন 
সংকেত বা মানুষ নিজেই দৈবীসন্তায় উপনীত হন সেটা ভেবে 
দেখার মত । বর্তমান লেখকের মতে মানুষ নিজেই দৈবাসত্তা প্রাপ্ত 
হন। এবং একথা বলতে বোধহয় অহংকারের 'কছু নেই, কারণ, 
আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে “সোহহং অর্থাৎ আমই সেই । 
জ্যোতর্মণ্ডলে প্রবেশের পর কিভাবে সেই দৈবাসন্তা সংকেতময় 
ভাষায় জীবের ভূত-বর্তমান-ভাবব্যং সম্পর্কে কথা বলে এবার 
সেই ববাচত্র রহস্যময় আঁভজ্ঞতার কাহিনী বলাছ। শ্ত্রীমতন সাঁবতা 
সরকারের কাঁহন? দিয়েই আরম্ভ করা যাক। প্রথম যখন 1তাঁন 
আসেন, লেখক তাঁর ভাঁবষ্যং দেখোঁছলেন যোগদর্শনে । অর্থাৎ 
লালন ফাঁকরের আঁর্শনগরে । কিন্তু শেষ দিকে তান যখন 
একাঁদন তাঁর দুই ছেলের চাকাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন-__-তখন 
চোখ বৃজতেই তাঁর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন লেখক। ছবি 
একে একটা জ্যোতির্ময় আলোক যেন সাংকোতিক ভাষাতে জবাব 
দিয়ে গেল । আকাশের মেঘ যেমন নানা আকৃতি ধারণ করে তেমনই 
একাঁট অনন্তাঁবস্তার জ্যোতি অদ্ভুত কিছ সাংকৌতক রুপ ধরে 
লেখককে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল শ্রীমতী সরকারের প্রশ্নের 
জবাব কিঃ শ্রীমতী সাবতা সরকারের দু'ছেলে শিবানন্দ ও 


৮৪ দব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা 


দেবানন্দ। শিবানন্দ ভারতীয় রেলবোর্ডের প্রাতযোগতামূলক 
পরাক্ষায় সফল হয়ে কাজের জন্য নির্বাচিত হয় । কিন্তু ইতিমধ্যে 
দিল্লী থেকে দু"বছর লোক নেওয়া বন্ধ রাখার 'নর্দেশে আসে। 
দু'বছর পর যখন পুরানো প্যানেল থেকে লোক নেবার 'নর্দেশ 
আসে তখন অনেকের ডাক পড়লেও তার ডাক পড়ে না। হাতিমধ্যে 
দেবানন্দ এর পরের বার রেলওয়ে সাঁভসে পরনক্ষা দিয়ে নির্বাচিত 
হয়েছে । শেষ ইস্টারাভিউতে তার ডাক পড়েছে । শ্রীমতঈ সরকার 
বললেন, শিবানন্দ বড় ভেঙে পড়েছে । দেবানন্দের চাকুরন হয়ে 
যাচ্ছে অথচ ওর হচ্ছে না। হইাঁতিমধ্যে কাগজে বেরিয়েছে নতুন 
লোক নেওয়া হবে না। কি হবে? লেখক সাধুও নন, সন্তও 
নন । দৈবী-ভাষা এাবষয়ে তার প্রতীক 'নর্দেশ কি দেয় চোখ 
বৃূজে দেখবার চেষ্টা করলেন তিনি । যে প্রতীকী ভাষা ফুটে 
উঠল তা হল-_াঁশবানন্দ কাজ পাবেই। দেবানন্দের কাজ হবে না। 
1তাঁন সেকথা বললেন, 'কন্তু শ্রীমতী সরকার এতে বোধ হয় আস্হা 
স্হাপন করতে পারলেন না। সবাকছুই তো হয়ে গেছে দেবানন্দের । 
চাকুরী তাহলে আটকাবে কোথায় 2 দেবানন্দ জয়েন করার আগে 
শেষ ইণ্টারভিউতে ষাবে। চাকুরী স্টেশনমাস্টারের । সুতরাং 
কালার টেস্ট দরকার । সামান্য একটু কালার টেস্টে ভুল করল 
দেবানন্দ। চাকুরী হল না। ইতিমধ্যে শিবানন্দের নিয়োগপত্র 
এসে গেছে । সে চাকার পেয়ে গেল। কোন্‌ ছবি, কি প্রতীকী 
ভাষা লেখককে একথা বলে দিল তাই এবার ছাঁব একে দেখানো 
যাচ্ছে। দৈবী ভাষা ফুটে ওঠার জন্য একটি পটভূমি চাই। সে 
পটভূমি সবচাইতে ভাল হয় যাঁদ করতলকে পশ্চাৎপট গহসেবে 
নেওয়া যায়। লেখক মনে মনে শিবানন্দের ডান হাতখানা চিন্ত৷ 
করলেন-_তাতে যে ছবি দেখলেন তা এই £ 

অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রমতে তার বুধের ক্ষেত্রে একি জ্যোতির্ময় 
৮ শব্দ ফুটে উঠেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এক্ষেত্রের অর্থ যাই 
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হোক লেখকের অন্তস্তল থেকে কে যেন বলে দিল, এই বুধ হচ্ছে 
তার কর্মক্ষেত্র। যেখানে 
সে উত্তীর্ণ হয়েছে-_অর্থাৎ 
5955. শ্রীমতী সরকার 
যখন দেবানন্দ ও শিবানন্দ 
দু'জনের কথাই জিজ্ঞাসা 
করোছলেন তখন এই 
দাঁক্ষণ হস্তে যে চিন্ন দেখে 
লেখক শিবানন্দের চাকুরটী 
হবেই-__এ কথা বলোছলেন 
তা হল এই ধরনের £ 

অর্থাৎ বুধের ক্ষেত্র 
থেকে ভাগ্য রেখার সঙ্গে শবানন্দের ডান হাত 
এসে যতুন্ত হয়েছে একটি সরলরেখা । তাতে জাঁড়য়ে আছে একাঁট 
অক্ষর 5. জ্যোতিষীরা একে বিজনেস লাইন বলেন। কেউ 
বলেন লাইন অব হেপাঁটকা, সাফল্যের লাইন । আবার কারো মতে 
এ হল হেলথ লাইন। যাঁদ এ লাইন ক্ষীণ হয় এবং ভাগ্যরেখার 
সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে জীবনে সাফল্য আসে । কন্তু এ লাইন 
যাঁদ প্রবল হয়ে আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে শরীর খারাপ 
থাকে । এ সম্পর্কে ইংরেজীতে জ্যোতিষশাস্ত্র বলে *& 50008 
[568161) 11725 100108065 1780. 1581017. সে যাই হোক 
জ্যোতিষীরা যাই বলুন, লেখকের অন্তস্তলের ব্যাখ্যা ছল এই 
রকম £ রেখাঁটি কর্মপ্রাপ্তর। তাতে িবানন্দের নামের আদ 
অক্ষর ও হিসেবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং 1শবানন্দের চাকুরী 
হবেই। এবং হয়েছেও। ( ছাঁবাঁট পরের পচ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 

এই দৈবাীভাষা অদ্ভূত অদ্ভুত ছাঁব একে নানা কথা বলে, যাকে 
বলা যেতে পারে 51500118] ল্যাঙ্গুয়েজ । এসব ব্যাপারে অদ্ভুত 





৮৬ ণদব্য জগৎ ও দৈব ভাষা 


অদ্ভূত অবস্হার সম্মুখীন হতে হয়েছে লেখককে । যেমন, যাদবপুর 
ণবশ্বাবদ্যালয়ের হাঁঞজাঁনয়াঁরং ীবভাগের দু*'জন অধ্যাপক এলেন 


লেখকের কাছে। একজন 
এসোঁছলেন সস্ত্রীক। এরা 
কেউ কিছু বললেন না। শুধু 
মাহলাটি বললেন, আমরা কিছ 
বলব না। আমাদের সম্পর্কে 
যা মনে হয় আপ্পনিই বলুন । 
চোখ বুজে মাঁহলাটর প্রশ্ন 
শুনে তাঁর করতল চিন্তা করলেন 
লেখক । এবং স্বাভাবিকভাবেই 
তার বাম করতল মানসনেত্রে 
টেনে আনবার চেম্টা করলেন । 
তাতে যে ছাবি প্রথম দেখলেন__ 





গশবানন্দের ডান হাত 


তা এই রকম £ বৃহস্পাঁতর ক্ষেত্রে একাঁট চতুচ্কোণ। তা চার ভাগে 





অধ্যাপক পত্নীর বাম করতল 


জ্যোঁতর্মণ্ডলে প্রবেশের পর দিব্য সংকেতময় ভাষা ৮৭ 


বিভন্ত। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে.দিল, এই হল তাঁদের 
গৃহস্হল। শুধ্‌ যাঁদ জাম কিনতেন তাহলে কেবলমান্র চতুছ্কোণ 
রেখা পড়ত। এ হল বহৃতল গৃহ। সাধারণত আজকাল বহ্‌তল 
গৃহ কেউ তোর করেন না। ফ্ল্যাট হসাবেই এগুলি তৈরি হয়। 
লেখক অনুমান করে নিলেন তাঁরা একি ফ্ল্যাট কনেছেন। সে 
কথা বলতেই মাঁহলাঁট স্বীকার করলেন । 

দ্বিতীয় যে ছবি লেখক তাঁর হাতে দেখলেন তা পূর্ব পৃচ্ঠায় 
ণনচের দিকে আঁকা ডান পাশের ছাঁবর মত । হাতের তালুতে একটি 
চক্ত। এই চক্ক কালেরও প্রতীক হতে পারে; ষানেরও প্রতীক হতে 
পারে। যাকে বলে ইনটুইশন। সেই ইনটুইশন লেখককে বলে 
দল, এ হল গ্াঁড়র চাকা, অর্থাৎ এদের গাঁড় আছে । বলতে সে 
কথাও স্বীকৃত হল । 

তৃতীয়বার ভদ্রমাহলার করতলে নলের সা করতেই যেছাঁব 
লেখক দেখলেন, তা হল এই £ মঙ্গলের স্হানে ভদ্রমীহলার লাল 
রেখা । (বাঁদকের ছাঁব ) এই লাল রেখা অদ্ভূতভাবে হীঙ্গিত দেয় 





অধ্যাপক পত্নীর বাম করতল 


৮৮ দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা 


রন্তপাত জাতীয় কিছুর । এদের দেহে অস্ত্রোপচার হতে 
পারে। ভদ্রমাহলাকে তিনি বললেন, আপনার দেহে অস্ব্রোপচার 
হয়েছে । তান বললেন, আমার সম্পূর্ণ পেটই অপারেশনে 
ক্ষত-বিক্ষত । 

মাহলাট এবার লেখককে পরাক্ষা করবার চেষ্টা করলেন । 
জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো, আমার কয়াঁট সন্তান 2 আবার লেখক 
তাঁর করতলে মনোনিবেশ করলেন । দেখলেন এই ধরনের ছবি ঃ 
(পূর্ব পচ্ঠায় ডান 'দকের করতল ) 

বুধের ক্ষেত্র থেকে যে রেখা শুক্বে গিয়ে পড়েছে তা হল-_ 
প্রথম সন্তানের রেখা । মধ্যখানে লাল রঙের ক্ষুদ্র রেখা হল 
দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যুরেখা । চন্দ্র থেকে বৃহস্পাঁতিতে ওঠা তৃতীয় 
রেখা হল ভাগ্যবান ও রুঁচবান সন্তানের চি । এই ছবি দেখে 
লেখক মাঁহলাকে বললেন, আপনার তিন সন্তান । একাঁট সন্তান 
মারা গেছে। জ্যে সন্তান বনয়ী ও িল্পবৃত্তিসম্পন্ন ৷ 
কাঁনষ্ঠ রুচিসম্পন্ন ও স্হিতধী । মাঁহলার বিস্ময়ের অন্ত থাকল 
না। লেখককে পরীক্ষা করে দেখার মানাঁসকতা বোধ হয় তাঁর 
চলে গেল। আসলে যে প্রশ্নাট জানার তাঁর সব চাইতে বৌশ 
আগ্রহ ছিল তিনি সবশেষে সেই প্রশ্ন ছঃড়ে দলেন। বললেন, 
আমার স্বামী তাঁর পৈতৃক সম্পান্ত পাবেন 'কনা। লেখক 
যথারীতি চোখ বুজলেন । তাঁর বাম করতল ভেসে উঠল । তাতে 
দেখলেন বৃহস্পাতর ক্ষেত্রে একাট আধ মোড়ানো 'ন্রকোণাকীত 
ছাতা ফুটে উঠল । (পরের পৃ্ঠায় দ্রষ্টব্য) কিন্তু ছাতার ডাট 
মাঝখান 'দিয়ে তাকে স্পম্টভাবে 'দ্বিধাবভন্ত করে দাঁড়য়ে আছে। 
বৃহস্পাঁত অর্থাৎ গৃহে 'ব্রকোণ রেখা দেখে লেখকের এই মনে হল 
যে, পৈতৃক নয়, সম্পত্তি মাতৃক। মাঁহলা বললেন, হ্যাঁ। বাঁড় 
শাশুড়ীর নামে । আমার স্বামী এ সম্পান্ত পাবেন তো 2 লেখক 
বললেন, কেন পাবেন না? পাবেন। তবে সম্পাত্ত বিভন্ত হবে। 


জ্যো তির্মশ্ডলে প্রবেশের পর দিব্য সংকেতময় ভাষা ৮৯ 


ভদ্রমাহলা বললেন, কেন, উন তো এক ছেলে মান্র: লেখক 
বললেন তাহলে 'নাশ্চতরূপে ও'র এক বোন আছে । 

-আছে। কিন্তু দেতি বিলেতে । বড়লোক । 

__কিন্তু ঘর তো দেখা যাচ্ছে বিভক্ত, সুতরাং বোনও পাবেন। 
পরে ভদ্রমাহলার শাশুড়ী লেখকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন । 
সাঁত্যই তাই । তান উইল করে বাঁড় "দ্বিধা ?বভন্ত করে রেখেছেন । 
জ্যোতিষশাস্ত্রে নিশ্চয়ই এমন 
কোন কথা নেই, এমন কোন 
রেখাও নেই অথচ দৈব 
ভাষায় কী আশ্চর্য হীঙ্গত ! 

টাঁলগঞ্জ সুইস পাকের 
মূখে একটি ছেলে থাকে । 
তাকে লেখক একাঁট কথা 
বলোছিলেন ঘা খেটে গেছে, 
অর্থাৎ চাকুরী । একাঁদন 
হাতীবাগান থেকে তার এক 
সহকমর্ বন্ধুকে নিয়ে এল £ 
মেশোমশাই, একে কিছ বলে অধ্যাপক পত্রীর বাম করতল 
দন । যথাযথ তার ডান হাত চিন্তা করতেই লেখক দেখেন এই 
ছাঁব, অর্থাৎ বৃহস্পাঁতির ক্ষেত্রে লাল রেখা দ্বারা আঁঙ্কত একাঁট 
মান্ষের ছাঁব যেন পড়ে আছে। এর অর্থ লেখকের মনে হল 
গৃহে মর্মান্তিক রন্তক্ষরণজাঁনত রোগে পড়ে গিয়ে কারো মৃত্যু 
লেখক বললেন বাঁড়তে স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে কার 2 ও বলল, 
আমার বাবার, আশ্চর্য তো ! 

লেখক বললেন, পৃথিবীতে আশ্চর্য অনেক কিছুই আছে। 
অধুনা পশ্চিমী আঁধমনো বিজ্ঞান এর হাঁদস করার চেস্টা করছে, 
পারছে না। কারণ, এ ক্ষমতা সাধারণত জাঁটল মানাঁসকতা- 





৯০ দব্য জগৎ ও দৈবাী ভাষা 


সম্পন্ন তথাকাঁথত 'শক্ষিত ও প্রাতষ্ঠিত ব্যান্তর হবার নয়। 
কারণ, সাদাঁসধে মনের উপরই অতীশীল্দ্রয়ের ছায়া পড়ে এমন হয়। 
অবশ্য এ হবারও কিছ: ব্যাখ্যা আছে । একে রাঁশিয়ানরা ৪৬০ 
161)80) তত্তব বলবার চেষ্টা করেছেন। কিল্তু কোন বর্তমান 
বিষয় সামনে না থাকলে »৪৪161)80) আসবে কি করে সেটা 
ভেবে না পেয়েই রুশ আঁধমনোবিজ্ঞানীরা চিন্তায় পড়েছেন। 
কিন্তু কিভাবে সেই সংক্ষন স্বচ্ছ দর্পণসদৃশ ৮15০095 জাতায় 
অবস্হাতে জগতের সকল 'চন্র 
ফুটে থাকে সে কথা আগেই 
লেখক বলেছেন । সেই স্চ্ছ 
অবস্হার স্বরূপ জেনে 
বিজ্ঞানীরা যাঁদ হাতে-নাতে 
যন্ের সাহায্যে প্রমাণ পেতে 
চান তাহলে লেখকের দু 
ণিবেশবাস যে, যন্ুই নানা ৮৮৪৬- 
16780; ধরে দৈবাী-ক্ষমতার 
পাঁরচয় দেবে । এটি অধ্যাত্ম 
ব্যাপার তো বটেই তবে কেউ 





হাতি বাগান থেকে আসা 
যাঁদ একে বিজ্ঞান ছাড়া মানতে ছেলের ডান হাত 


রাজী না হন তবে বিজ্ঞান সাধনার সাহাষ্েও যে এসব ক্ষমতা 
যন্দের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে লেখক সেকথা স্বীকার 


করেন। একে অধ্যাত্ম বলা হয় এই কারণে যে, আঁধ-আত্ম সম্পাঁকতি 
জগতের কথা রয়েছে এখানে অর্থাৎ স্হূল প্রাণজগতের 
অন্তরালে যে সূক্ষত্ সত্তা আছে যার নাম আত্মা এ হল সেই আত্মার 
জগতের কথা । স্হূল জগতের অর্থাৎ জীবাআ্ার স্হূল দাষ্টর, 
বাইরে (৮৪5০০ ) বলে একে আঁধ-আত্ম বা অধ্যাত্ম বলে বণনা 
করা হয়েছে । 


জ্যোতির্মণ্ডলে প্রবেশের পর দিব্য সংকেতময় ভাষা ৯১ 


এই আ৪৮৪161)50 তত্তব যে কতভাবে কাজ করে একটি 
উদাহরণ 'দিয়ে বোঝাচ্ছি। শ্রীমতণ মায়া চৌধূরণ-_থাকেন টালগঞ্জে 
নেতাজীনগরে ৷ একাঁদন দেখা করতে এলেন- তাঁর মেয়ে থাকে 
আমোরকাতে, খবর পাচ্ছেন না। লেখককে বললেন, দেখুন না 
একটু । চোখ বুজে এবার কোন পশ্চাংপট না ভেবেই লেখক 
দেখবার চেস্টা করলেন। দেখলেন, ঘরে বসে চিঠি 'িখছে 
একটি মেয়ে । মনের স্বচ্ছ দর্পণে জ্যোতিরেখায় মেয়েটির ছাবি 
পর্যদ্তি ফুটে উঠেছে । লেখক দেখলেন, চিন্তার কারণ নেই 
সে ভাল আছে । মিসেস চৌধূরীকে বললেন, আজকের তাঁরখ মনে 
রাখন। এই তারিখে মেয়ে চিঠি লিখছে । আসবে যে কয়াদিন 
সময় লাগে তারই মধ্যে । দেখা গেল ঠিক 'নার্দস্ট ?দনেই চিঠি 
এসেছে । এবং এ তারখেই চিঠিটি লেখা । প্রম্ন, কি করে 
সুদূর আমোৌরকাতে তার মেয়ের খবর এনে দেওয়া লেখকের সম্ভব 
হল 2 বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতে গোপন রহস্যটি এই রকম £ মেয়ের প্রশ্ন 
করার সময় স্বাভাঁবকভাবেই মেয়ের একটি চিন্রকজ্প তার মায়ের 
মাথায় ফুটে উঠোছল। লেখকের ?৪০৪০০৮৪ মাস্তিদ্কদ্নায়ু 
সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নায়ূতরঙ্গ ধরে ফেলে এবং এই চন্ররূপাঁট যেখানে 
রয়েছে চিন্রক্প অনুরূপ সেখানে গয়ে তা স্পর্শ করে। ফলে 
তার ছাঁবাঁট লেখকের মাঁস্তিজ্কস্নায়ূর টি. ভ. সেটে তরঙ্গাকারে 
এসে ধরা পড়ে । 

আর একবার মিসেস চৌধুরী মেয়ের সম্পর্কে জানতে 
এসোছলেন । সেবার তাঁকে লেখক বলেন, তার মেয়ে সন্তানসম্ভবা । 
মায়া চৌধুরী সে কথা বি*বাস করতে চান না। কারণ, বিবাহত 
হয়ে স্বামীর সঙ্গে আমোৌরকাতে থাকলেও তখন সে লেখাপড়া 
করছে। লেখাপড়ায় বিঘ্ঢ হয় এমন কোন কাজ সে করবে না 
বলেই তাঁর ধারণা । কিন্তু কিছ্াদন পরেই চিঠি এসে হাঁজর, 
মেয়ের সন্তান সম্ভাবনা । দেখাশুনার জন্য মাকে আমোরকায় যেতে 


৯২ দব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা 


হবে। এবং সাত্য সাঁত্য, গত বছরের জুন মাসে (১৯৮৭ জুন ) 
তানি আমোরিকা যান । 

দৈবী ভাষা যে কত অদ্ভূত রকমের হয়, তা বলার নয় । জনৈকা 
মাহলা লেখককে জিজ্ঞেস করোঁছলেন তাঁর বাবা-মার কথা । তাঁর 
করতলে সে সম্পর্কে িন্তা করতে গিয়ে লেখক দেখেন এই ধরনের 
ছবি ঃ তার পতৃরেখায় দুটো চোখ । একাঁট চোখ অন্ধকারে ঢাকা । 
অর্থাৎ সে চোখের দৃষ্টি নেই । সেকথা বলতে মাঁহলাঁটি বললেন, 
হ্যাঁ, অপারেশন করতে গয়ে সে চোখের দ্টি একেবারেই হারয়ে 
গেছে । মায়ের ক্ষেত্রে লেখক 
দেখেন আয়ুরেখার উধর্ব দিকে 
[কিছুটা অংশ 212৬৪15, 
অর্থাৎ টিউমারের মত। লেখক 
বললেন, আপনার মায়ের কোন 
উমার জাতীয় রোগ হয়েছে । 
তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবং 
ডান্তার সন্দেহ করছেন__ 
ক্যান্সার । 

টুম্পা নামে একটি মেয়ে । 
পড়ে যাদবপুর 1বশ্বাঁবদ্যালয়ে 
তুলনামূলক সাহত্য নিয়ে । একাঁট মাঁহলার হাত 
সে একদিন তার এক আত্মীয়াকে 'িনয়ে এল । স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ 
হয়ে আছে । নতুন একাট ছেলের সঙ্গে পাঁরচয়। লেখককে পরাঁক্ষা 
করার জন্য বলল, বলুন তো, ছেলেটি কি করে 2 সঙ্গে সঙ্গে একটি 
পুরুষমানুষের করতল চিন্তা করে লেখক দেখেন এই ধরনের 
ছাঁবৰ£ঃ বুধ থেকে একাঁটি রেখা নেমে এসে লাল রঙের মঙ্গলের 
উপর দাঁড়িয়ে আছে । লেখক বললেন, বাই করুক ভূমির সঙ্গে 
তার কর্ম যুক্ত । জানা গেল ছেলেটি 0. 'খ. ০ ০.তে 
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কাজ করে । মেয়েটি দ্বিতীয় প্রশ্ন করল, সে এখন কোথায় বলতে 


পারেন? সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভূত 
আর একাঁট ছবি দেখেন 
লেখক ৷ ছাঁবাঁট এই ধরনের, 
শক্ত স্হান থেকে একাঁট 
সার বুধের দিকে উড়ে 
চলেছে । কেষেন বলে দল 
শুক্ক হল ওর সক্ষেত্র। সেখান 
থেকে সারস পাখির উড়ে 
যাওয়া হল- কর্মক্ষেত্রে দ্‌র- 
বতর্ঁ স্হানে বদলী হওয়া । 
বলতেই মেয়েটি স্বীকার 
করল । 





ছেলোটর হাতের রেখা 


এ ধরনের কত 'বাচন্র দৈবী-ভাষা যে আপাত অসম্ভব প্রশ্নের 
জবাব দেয় তা বলা দুঃসাধ্য । কখনও সে জবাব আসে স্পস্ট ছবির 





মাধ্যমে, কখনও প্রতীকের মাধ্যমে । 
জবাব জানাবেন, তা বলা দুঃসাধ্য । 


কিভাবে যে দৈবীসত্তা তার 
একই প্রশ্নের হয় তে৷ 


১৪ 'দব্য জগৎ ও দৈবা ভাষা 


ণবাঁভন্ন প্রতীকে জবাব আসবে, যথাযথ ধরাটাই প্রশ্ন । কেউ যাঁদ 
জানতে চায়__তার ছেলের বিয়ে হবে কিনা, বা মেয়ের, তাহলে 
ছেলে বা মেয়ের করতল 'চন্তা করলে এই ধরনের ছাঁব ফঃটে উঠতে 
পারে ঃ ১ও ২ নম্বরে বুধের ক্ষেত্র থেকে বফফরেখা মঙ্গলের প্রান্তভাগ 





পর্যন্ত স্পর্শ করা । এক্ষেত্রে বিবাহ আসন্ন । ৩ ও ৪ নম্বর ছাবতে 
বধের ক্ষেত্র থেকে বক্করেখা নামতে নামতে একাঁট কীলক সদৃশ 





৬7 
দণ্ডের উপর দাঁড়য়ে আছে । এর অর্থ বিবাহ ঠিক হয়ে যেকোন 
কারণেই হোক তা. শ্ছ। & ও ৬ নম্বরে বুধের ক্ষেত্রে 
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প্রজাপাঁতর মত পূর্ণ চিন্ন ফুটে উঠলে বিবাহ হচ্ছেই, এবং খুব 
তাড়াতাঁড়। কিন্তু ৭ও ৮ নম্বরের ছাবর মত যাঁদ প্রজাপাঁতর 





কোন ডানায় একটু ফাঁক থাকে তা হলে এমন ববাহের চেষ্টা 
বোঝায় বা অঙ্প সময়ের মধ্যেই হবে অর্থাৎ বিবাহ হবে । সর্বশেষে 





৯১ ও ১০ নম্বর ছবির মত বিবাহরেখা যাঁদ বে'কে না যায় তাহলে 
[বিবাহ হবে না বলেই ধরা যেতে পারে |) খা 


১৬ 1দব্য জগং ও দৈবী ভাষা 


কারো বাবা বা মা বাত দ্বারা আক্লান্ত কিনা বুঝতে হলে 
রেখাগুলি এরকম দেখা যায় ৪ িতৃমাতৃরেখা যতটা কাভণড হবে 
ততটাই বাতের লক্ষণ। তা ছাড়া বাত বোঝাবার জন্য সবুজ 
একটা আলো রেখার প্রান্তভাগ ছয়ে থাকে । কোন এক বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের জনৈক 0. ও. 0. অধ্যাপক লেখকের সঙ্গে প্লেটোর 
[শজপতত্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে এলে লেখক তাঁকে বলোছিলেন 
আপনার (সম্ভবত ) দক্ষিণ 
অঙ্গে বাত আছে। তিনি 
স্বীকার করোছলেন । চে মি 
পেখক সবচেয়ে অবাক হয়ে | [হু] 11 
গিয়েছিলেন বোধ হয়_. 1৫. | 
[08950109-এর ক্ষেত্রে | তানি | টি 
চারাদার এরা রতন টি নট 
কাছে হাত পেতে দাঁড়য়ে 
বললেন, দাদা, কলকাতার প্রায় 
সব জ্যোতিষীকেই দেখিয়েছি 
-আমার এ রেখাঁটির অর্থ 
কেউ বলতে পারেন নি । তানি কাভ নির্দেশক 
যে রেখাঁটিতে দেখালেন তা এই রকম ঃ অর্থাৎ পিতৃমাত্‌ বা হার্ট ও 
হেডলাইনের মধ্যবতর্ট একাঁট রেখা । লেখক জ্যোতিষশাস্ত্রে 
ছুই জানেন না, তবু অন্তরের অন্তস্তল থেকে মহুতে র মধ্যে 
কেষেন তাঁকে এর অর্থ বলে দিল। লেখক বললেন, এ রেখার 
অর্থ পিতা বা মাতার তরফে দু'পুরুষের মধ্যে কারো দুশবয়ে । 
[তান বললেন, আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলেই 'নার্দন্ট 
পুরুষের মধ্যে দুই বিয়ে আছে । ( চন্রাট পরের পৃষ্ঠায় দ্রস্টব্য ) 
লেখকের কাছে নিত্যার্দন এনয়ে কত মানুষ যে দেখা করতে 
চান কি বলব! কিন্তু এনিয়ে তাঁর কোন নেশাও নেই, পেশাও 
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নেই। আর ভূত ভাঁবষ্যং বলে 'দয়ে সাধৃসন্ত হবার ইচ্ছেও নেই । 
অথচ এ এক অদ্ভূত 'বদ্য ধা লেখককে নিজেকেই চমকে দেয় । 
সেই সঙ্গে অবাক করে দেয় যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁদেরও ৷ 
একথা বলার অর্থ এই নয় ষে, লেখকের সঙ্গে দেখা করুন 
বা লেখক বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। সাধারণত এ নিয়ে লেখক এখন খুব 
বোঁশ একটা কথাই বলেন না। কু ছু নামের উল্লেখ করে 


এ-সব বলার মানে, এইটুকু প্রমাণ করা ষে, লেখক মিথ্যে বলেনাঁন। 
আঁধমনোবিজ্ঞানশদের মত 


লেখকেরও এ এক 1বরাট 
অনসান্ধৎংসা । সেই অনু- 
সান্ধৎংসা মেটানোর জন্যই 
বাপকতর সমঈক্ষা । লেখক 
আজও ীবশ্বাস করেন ষে, 
বিজ্ঞানের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা 
দেওয়া চলবে । তবু, সবার 


উপর 'িছু একটা আছে বলে ) 

মাঝে মাঝেই তান বোধ 4 

করেন, কারণ, এাবদ্যা লেখককে টি 

কেউ দেনান। তবে নক জে- কে. দাশগবপ্তের করতল 
করে এল? সঙ্কেতময় ভাষাগ্লোর অর্থই বা তাঁকে ভেতর 
থেকে কে বলে দেয়, সেই অন্তস্তলের গভশর রহস্যের স্বরূপ 
এখনও লেখক ভেদ করতে পারেনান ! জ্যোতির্ময় ধোঁয়ার মত 
যে মেঘ রুপ পাল্টে ছবি একে তাঁর সঙ্গে কথা বলে, সেই মেঘই বা 
ণি১ অধ্যাত্ম পুরুষেরা বলেন, ঈশ্বরের বভীত। সাত্যই কি 
তাই ? এই জ্যোতির্ময় গৰন্দুমণ্ডলের উধের্ব খন স্বচ্ছ কাঁচের মত 
জগং ভেসে ওঠে লেখক সেখানে তখন বিশ্বরন্গান্ডের প্রীতবিম্ব 
লক্ষ্য করেন। আরও অবাক হন যখন 'নাঁবড় 'নিদ্রার মত একটা 
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গভীর প্রশান্তির মধো কিছুক্ষণ হারিয়ে যান। ফিরে এসে দেহ 
মনকে মনে করেন স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ । অপূর্ব এক ভাললাগায় 
তখন তাঁর সমগ্র চৈতনাসন্তা ভরে যায় । তখন লেখকের মনে হয়ঃ 
এই শেষ লাভট;কুই ষথার্থ লাভ, আর সবই মধ্যে । সুখ, সম্পদ, 
নাম, যশ, ভোগ, সবার চাইতে বড় হল প্রশান্তি। শোনা যায়, 
ঈশ্বর মানুষকে সব কিছু 'দিয়ে শুধ এই প্রশান্তিটুকু নিজের 
কাছে রেখে দিয়োছলেন। 'নার্বকার নীরবতায় সেখানে হয়তো 
ঈশবরের কোলে বসে তাঁর সঙ্গে সেই প্রশান্তিটুকুই ভাগ করে নেন 
লেখক । অথচ ঈ*বরে আজও তো তাঁর আস্হা জন্মে নি! 
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